॥ = তি জ্ঞালশেন সদশ: পশিত্রনিক্লিছ্াাতে ॥ 
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জী শ্বীশকুমার কুণ্ড। জীশাস্তিরজন দাস 
শ্রীঅরধিন্দ ভট্টাচার্য । জ্ীকানাইলাল দত্ত 
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নিয়মাবলী 


১৩৮১ হঙ্গাল্দে হৈশাখ মাস হইতে নব পর্যায়ের শিক্ষার বযারদভ । প্রতি বাঙ্গালা 
নাসের প্রথম সপ্যাহের মধো পাঁকো প্রকাশিত হইবে | প্রাভি সংখ্যার মূল্য ২৯০০ টাকা ! 
ব।!বক চাঁদা সডাক কৃ'ড ঢাকা শআগ্রিয় দেয় । 


কোন মাসের পাকা না পাইলে পরবতাঁ মাসের পনের দিনের মণে] হ্ছানণর ডাকন্ঘরে 
অনুসন্ধানের পর কাধাঁপিয়ে জ্রানাইতে হইবে । অনাথা অপ্রাপ্ত পাকা পাঠান সম্ভব 
হইবে লা। টাকা-পয়সা পরিচালকের নিকট কাযালয়ে পাঠাইতে হইবে । 


গ্রাহকঠাণ নাম-ঠিকানা চ্পম্টাহ্ষরে লাখবেল । গ্রাহুকসংখা! উল্লেখ কাঁরয়া পল্লালাশ 
করা বাঞ্চনশল । ঠিকালা পারবুরভনের কথা মাসের পনের তারিখের মধ্যে জানাইতে 
হইবে। 


লেখকলাণ প্রয়োজনখর টিকিট সহ M$. 097 5%3178 কথাটি খামের উপর লাখিয়া 
কাগজের এক পৃন্ঠায় স্পণ্টাক্ষরে লিখিত প্রবন্ধাদ পাঠাইবেন । শিক্ষা সংক্ষিতট প্রবল্ধই 
প্রকাশিত হইবে । প্রোরিত প্রবন্ধ পাঠানোর দুই মাসের মধ্যে প্রকাশিত না হইলে তাহা 
প্রকাশিত হইবে না বলিরা ধরিয়া লইতে হইবে । 


অন্তত পাঁচখানা পান্কা না লইলে কোন বিক্রেতা-প্রাতিনাধ নিয-ন্ত করা সম্ভব নয় । 
শ্রন্যানা চ্জাতন্য বিষয়ের জনা কার্যালয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক । 


ন হি জ্জানেন সদৃশং পবিত্রমিহ্থ বিভাতে 
নব পার্য।য় RE 
বষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্য! ৯৮ 


সম্পাদকীয় 


এক কোৌতুককর গল্পে পাই-_এক চক্ষ-খোলী তীর বা চোখের ছানির অবস্থা 
পরীক্ষা করাখার উদ্দেক্টে জনৈক খ্াত্লামা] চক্ষ-চিকিৎ্সকের শরণাপন্গ হন । 
চক্ষ-চিকিৎসক কেসঢি ফিরিতযে দিকে বলপেন, “ভঃখিত, আমি বাম চক্ষর চিকিৎসক 
নই, আমি শুধু ড'ন চক্ষু চিকিৎ্দা কবে থাকি .” 

গল্পটি সরা হোক মিথ্যে হোক, মাহ্ছষের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্চাশিক্ষা 
স্পেশ্টালাইজেশনলের ঝোকে বিভক্ত তথ! সংকীর্ণ হতে হতে কোন্‌ হাঙ্গকর অসন্তবের 
সীমানায় এলে পৌচেছে সেটি বোঝাবানর অস্ত গল্পটির কাধকরুতা আলীম বলা যায় । 
বানানে। হলে 9 কাহিনাটির মধা দিয়ে বর্তমান শিক্ষা-বাবস্থান একটি বড় রকমের 
গপদের দিক চোখে আঙ,ল দিয়ে দেখিস্ছে দেওয়া হুয়েছে। আজকের দুনিয়ায় কি 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে কি বিজ্তার্জনে সকলেই বিশেষ বিশেষ শিক্ষা) অধিগত করে 
“স্পেশ্টালিস্ট' বনতে চান । বিশেবজ্ঞজজনোচিত শিক্ষা! লাভের আগ্রথ ইদানীং কালে 
এত প্রবল ও সর্বব্যাপক হয়ে উঠেছে থে প্রত্যেকেই চান খণ্ড খণ্ড জ্ঞান লাভে সবিশ্ে 
পারদশশী হয়ে উঠতে, জ্ঞান বা বিস্তার যে বিশেবঞ্ অধিকার-নিরপেক্ক একট। উদার 
মানবিক ভিত্তি আছে এবং সেইটাই তার আসল ঘ্োর--সে কথাটা অনেকেই 
আঞ্কাল খেয়াল করতে চান না। পূর্বোক্ত গল্পের ভান চোখের ডাক্তার বা চোখ 
সম্বক্ষে কিছু জানেন না বা জানতে চান লা সেইটাই তার মূল গর্বের বিষয় । তিনি 
দক্ষিণ চক্ষু্ন একজন অসামান্য 'এক্সপাট' সেই অহংকারেহ তিনি ডগমগ । কিন্ত 
এ ভ্লকম খণ্ডিত ভগ্ বিশেষ সীমানার হারা! একাম্ত ভাবে গণ্ডীবন্ধ জ্ঞান যতই কেন ন! 
নিখুত আর নিঃশেহকর € থরে ) হোক, প্রত অর্থে তা যে আসলে জ্ঞান নয়, 
জ্ঞানের প্রকবণকলাগত একটা নিয্নন্তরেন্স কৌশল মাত এই বোধ সকলের মধ্যে 
বিধিমতে, জাগ্রত হওয়] প্রয়োজন । 


আবণ, ১৩৯০ 
জুস1ই-আগল্ট, ১৯৮৩ 





৪ শিক্ষা 
সতোন বোল তিন অতন্দ্র বিজ্ঞানসাধক, এব! নিজ লিজ বৈজ্ঞানিক অহুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে স্পেক্টাপিস্টেম্ও বাড়া কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন । কিন্ত দেখ) যায় অবসর 
সময়ে এ রা! সুকুমার কলা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন । অআগদীশচজ্দ্র প্রথম জীবনে 
বিজ্ঞান সাধনান্র পাশে পাশে ছোটগল্পের চর্চা করতেন ৷ প্রচ্ন্রচজ্র শেষ বয়সে 
রসাহ্ধনবিষ্ঠার অন্থস্টলনীকে গৌণ স্থানে নিক্ষেপ করে শেক্ল্‌পীয়র-চর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন । 
প্রফেসব সত্যেন বোস বিজ্ঞান সাধনায় ফাকে ফাকে উত্তানচর্চার ও সংগীতচর্চায় 
কালাতিপাত করতেন । মোট কথা, স্পেন্টালাইজেশলেন্র বাতিকের তারা ধার 
ঘারতেন লা । স্পেশ্টালিল্টের ভূত তাদের ঘাড়ে চেপে থাকলে তারা ঘা হয়েছিলেন 
তা কখনই হতে পারতেন ন]। টা 
প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক হালডেল সাহেবকে যব কাছে থেকে দেখবার 
স্বঘোগ আমাদের হয়েছে! তিনি ছিলেন ছাআবস্থায় গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ক্লাসিকাল 
ভাবার একজন দুর্দান্ত স্কলার । অত বড় আন্মর্জাতিক খাতিসম্পন্র বিজ্ঞানসাথক, অথচ 
যখন সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তা করতেন উপলক্ষা ঘটলেই গ্রীক-লাটিন থেকে অনর্গল 
আবৃত্তি করতেন । হ্কটিশচার্চ কলেজ ও ওতাব্ুটুন হলের সভা এ আমাদের প্রত্যক্ষ 
দেখ! । তিনি ভার নিক্গন্ম সাধনার ক্ষেতে স্পেশ্সাপিস্টেরও বাড়া ‘এক্সপার্ট’ ছিলেন, 
তা বলে বিদ্যাসাধনার ওই একসুছটীনতা তার অন্কান্ত চিত্তবৃত্তিগুশিকে হ টে! কনে 
দেয় নি। তিনি তার স্বভাবের কমনীয্ন কোমল মানসভাবলোককে অক্ষর রেখেই 
বিজ্ঞান তপস্টায় সিচ্চকাম হতে পেরেছিলেন । + 
নিতান্ত সংকীর্ণ একসুধী একাঙ্গী স্পেশ্তালাইজেশনের মোহ থেকে মুক্তি ন! ঘটলে 

আমাদের বিজ্ঞাসাধনলা কখনই পূর্ণতা পাবে না। 
নারায়ণ চৌধুরী 


“শিক্ষা) বৈশাখ-নমোষ্ট-আবাচ ১৩৯০ সংখা! অধ্যাপক চারুচজ্জ ভট্টাচার্য অন্মশতবর্ষ 
বিশেষ সংখাক্ষপে প্রকাশিত হুবে। সংখ্যাটি বহু প্রবন্ধসন্তারে সমৃদ্ধ হুয়ে বৃহত্তর 
আকারে প্রকাশের প্রস্ততি চলছে । স্বভাবতই এই জঙ্গ কিছু বিলদ্ব অনিবার্ধ। 
কিন্ত হাতে পত্রিক! প্রকাশের ধারাবাঁহিকতান্ন অনাবশ্তক ছেদ না ঘটে সেই কারণে 
আমর ইতাবলরে “শিক্ষা” শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশ করলাম । আশা করছি বর্ধিত 
ব্দাত্ততনের বিশেষ সংখাটি শ্হ্রই প্রকাশ কন] সম্ভব হবে। a 


সম্পাদ কমণ্ডলীী, শিক্ষ। 





শিক্ষা প্রসঙ্গে: গোলোকেন্দু ঘোষ 


শিশুর লন্মগ্রহণের একটি পটভূমিকা থাকে । কতকগুলি উপাদানে এই পটডভূমিক! 
গঠিত। দেশ একটি উপাদান । অর্থাৎ কোন্‌ দেশে মে জন্মাচ্ছে। কাল অর্থাৎ, 
সময একটি উপীদান । অর্থাৎ কোন্‌ শতকের কোন্‌ বৎসরে তার জম্ম । লমাজ 
একটি উপাদান । সমাজ বসতে শ্রেষ্ট ধর্ম বিত্ত সাংস্কৃতিক মান ইত্যার্দি। এবং 
পরিবেশ আর একটি উপাদান, যার মধে। মানবিক সম্পর্কও ধর্তব্য অর্থাৎ কতটা 
ভালোবাসার অধিকারী হবে সে, আঅতিনিক্ত আদর, অথবা অনাদন অবহেলা বা 
সামঞ্শ্রপুরণ বাবহার পাবে লে। 
শির মাছ হযে গড়ে ওঠার পেছনে এই উপাদানগুলিন প্রভাব কাধকর এ-কথা 
ও€-বলাই বাহুলা । 
কিন্ত মাঘ কথাটা খুরই তাত্পর্ধ অভিত | ন্বামীজীর মতে! মাঙ্ঘও মনের আকৃতি 
জানিয়ে বলেন, “মা আযাঘ মানব করে] |” ব্বীন্দ্রনাথ ও আক্ষেপ করে বলেন, ‘দাত 
কোটি সম্ভানেরে হে মুস্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে, মাঙ্রয করো নি ।' যাই হোক 
মানব হওয়া নিয়ে তাত্বিক আলোচনার গভীরে প্রবেশ না করে, সাদামাটা কথায় 
আমরা যা চাই তা এই যেন নবঙ্জাতক ঘে স্থনাগরিক হয়, সমাজের একজন দায়িত্বপূর্ণ 
সদনক যেন হদ। 
এক্স জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন যা তা হল শিক্ষা । শিক্ষার হটি দিক । একটি 
সামাজিক দিক, শ্বীয় পরিবারগত শিক্ষা মা-বাবার আদর অনাদপের মধা দিয়ে যে 
শিক্ষা সে পায়, তা একদিক । আন একটি দিক ছল বাবহারিক প্রয়োগগত শিক্ষার 
দিক ; হইস্থুলে লেখাপড়া হাতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার দিক | এইটাই আমাদের 
মুথ্য আলোচ্য বিবয় । 
এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তন হবার আগে সমাদের সংখ্যাধিকা সাধারণ জনের 
অক্ষর পরিচয় এবং প্রাথমিক লেখাপড়া ছত পাঠশালায় এবং হাতের কাজ শিক্ষ! হত 
বংশগত পেশা থেকে । কাষাবেন্ব ছেলে কামানগিবি শিখত বাবার কামারশালার়, 
চাবীর ছেলে চাষবাস শিখত বাবার চাষের জমিতে । লেখাপড়া পঠন-পাঠন সবই 
হত স্বাতৃতাষ! বাঙলায় । কাছাব্বিতে আদালতে ফারসি ভাষার চলন ছিল, তান 
কিছু চল ছিল উচ্চ বর্শে। তারা ছিল সংখ্যা । 
ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বণিক হিসেবে ব্যবসা করতে । তারপর রাজদণ্ড 
করায়ত্ত কনে ব্যবসাকে চাইল স্কনিশ্চিত লিক্ষণ্টক করতে । এদেশকে করে রাখল 


শু. শিক্ষক! 


কুষিনিগ্ভর, কাচামাপ সরবরাহকারী দেশ । নিজের দেশের শিল্পদাত পণোর বাজান 
হিসেবে ব্যবহার করল তারতকে | ভারতের শিল্পবিকাশে তাদের কোন উৎসাহ 
ছিল না। শিল্পবিকাশের ফলে যে সামাজিক বিকাশ ঘটে, তাও তখন ঘটল না। 

প্রথম দিকে ভাষাবৈষমোর অস্ত ইংরেজদের অস্থবিধা তোগ করতে হয়েছিল । 
তারা এনেছিল বাবসা করতে, দাদ তাদের, তাই তারাই গোড়ার দিকে এদেশীয়দের 
ভাব শিক্ষা করে। ইংরেজ প্রশাসকদের বাওলাভাবা শিক্ষা দেবার উদ্দেন্ত নিয়েই 
ফোর্ট ইইলিন্বম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় :। সেখানে শিক্ষকতা করেন উইলিক্সম কেন্নী এবং 
পন্মবতধ কালে বিষ্যাসাগর | 

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনার পক্ষে বিশেষ ভূমিক! নিয়েছিলেন রামমোহন । 
সঙ্গত কারণেই তাকে নবজাগরণ ধুগের প্রবর্তক আখা! দেওয়া হয় । তারপন ইংরেজি 
শিক্ষার প্রসার ঘটে । ছুটি কারণ তার, যদিও ইংরেজি শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে উচ্চবিত্ত, 
মধ্যবিত্ত সংখ্যা শহরমুখী মাহ্ষের মধে]। একটি কারণ, দেশি এবং বিদেশি মলীবী 
নামের যোগা কিছু খাচ্রধ ইংরেজি শিক্ষার সফল এদেশের মাহীষের মধ প্রচার কল্গতে 
চেক্েছিলেন--এই বাপারে ওই যুগে বিদ্ভাসাগর ও বক্ষিমচশর দুটি স্ত দুবিশেঘ । আর 
একটি কারণ, ইংরেজদের একটা অংশ এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার খটাতে 
চেয়েছিল, তাদের প্রশাসনে এবং বাবসায়ে স্থবিধার অন্য । ইচ্ছুল কলেজ ইউনির্ভাপিচি 
প্রতিষ্ঠায় কিছু ইংরেজের সক্রিয় উৎসাহের কথা। আমাদের জান] আছে । ইংরেছি- 
বিদ্যা অধিগত লোকদের চাকরি ও জীবিকার স্থবিধা। হওয়ায় এবং ইংরেজি ভাষারও 
মৌলিক গুক্বত্ব ও গভীর্রত। থাকায় ইংবেজি-বিস্ডা এদেশের সংস্কতি-জীবনে স্থাদী « 
আসন লাভ করল । 

এতি্হাপিক কারণে বিকাশের ধারায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হুল, সমাজের 
গতিশ্বলতায় ঘার প্রভাব অপরিসীম । - বেশির ভাগ এবাই হৈ হৈ করে, আন্দোলন 
করে স্বাধীনত! সংগ্রামে জেল ভকতি করে, ফাসি কাঠে প্রাণ দেয়। সমাজ্রবিস্তাসে 
কুধক শ্রমিক শিল্পপতির মতে! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাও গণনীয় | মধাবিক্ত জেনী 
ইংরেজির পক্ষপাতী । 

ইংরেজের হাত থেকে শাসনতার নেবার পত্র আমাদের নেতৃবৃন্দ সংবিধান প্রস্ততের 
সময়ে শিক্ষাকে সার্বৎনিক করান দায়িত্ব গ্রহণের আদর্শ ঘোষণা করে একটা অতি 
সঙ্গত কাজ করেছিলেন । দেশের আপামর জনলাধারণ শিক্ষিত না হলে দেশ উন্নত 
হতে পারে না। এ-কথা তারা বুঝেছিলেন । রাষ্ট্রের হাতে রইল শিক্ষার প্রাথখিক এ 
দারিত্ব। ্‌ 


সী 


শিক্ষ। প্রপঙ্গে ৭ 


স্বাধীনতাপ্রাঞ্থির অব্যবহিত পবেই সাধারণ মাচছবের মনে পরাধীন জীবনের 
এতদ্দিনকান্ অবদমিত কর্মেঘণা মুক্তিলাভ ক'ন্বে দেশকে শুদ্ধ করার কাজে, ছেশগড়ার 
কাজে লিজেদের নিয়োজিত করতে চেয়েছিল । কিন্ত শাসককুপের বা বিরোধীকুলের 
নেতৃবৃন্দ বা দল কেউই তাখ কোন সাংগঠনিক কূপ দিতে পারে নি । সমাঙ্তাত্রিক 
বিপ্লবের পর ক্রুশ দেশে জঅনজাগরপকে ওঘেশের নেতৃবৃন্দ কান্দে পাগাতে পেরেছিল, 
আমরা পাবি নি । সমস্কা সমাধানে, শিক্ষা বিস্তারে ও উন্নতি বিধানে প্রশাসনিক 
কাঠাম্বোর বাইরেও এইসব কাজে জনসাধাবঝণের বিপুল কর্মোন্মাদলার সহাদ্রতায় 
ওদের প্রগতি অনেক ত্ররান্থিত হুয়েছিল । আমাদের দেশ প্রশাসনিক কাঠামোর 
মধ্যে যা করবার করল, জনগণের কর্মপ্রেরণাকে দংগঠিত করতে পাপ না। 

প্রাথমিক শিক্ষার কথাটাই বিশেষ কনে আপোচন! করতে হয়, কারণ লেখাপড়। 
জান। দেশবাসীর সংখ্যাধিক] ঘটলে তবে দেশ বড় ছতে পাবে। এই সম্পর্কে এদেশের 
দুজন মনীযীর কথ! উল্লেখ কর! যেতে পারে । গান্ধীজী চেয়েছিলেন, বুনিয়াদি শিক্ষার 
বিস্তার য| শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবে । 
রবীন্দ্রনাথ শুধু শান্ডিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন নি, তিনি বুত্তিশিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 
শ্নিকেতনেনও প্রতিষ্ঠাতা । গুন দুজনেই দেশের সমশ্টাব প্রতি দৃ'্ট রেখে, জীবনে 
শিক্ষার যোগ ঘটিছে সফল জীবিকার বাচাব পথ দেখাতে চেয়েছিলেন । 

অত্ন্ত দুঃখেগপ কথা, এদের শিক্ষানীতিকে আমরা আদর্শ বলে স্ভতি করেছি, 
কিন্ত দূরে সব্রিমে রেখেছি ; সরকানি শিক্ষানীতিতে ত! গ্রহণ করতে পাবি শি | 
আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ যে কতো ক্ষীণ ও নিনানন্দ তা! 


ব্ববীন্দ্রনাথ ‘শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বলে গেছেন । ত! থেকে অবস্থার বিশেষ কিছু 
উক্তি হয় নি। 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রঠমের একটি গঠনমূলক ধারা ছিল ; সেই ধাবাম্ম দেশবাসীর 
মনে আত্মবিশ্বাস আনার বিশেষ চেষ্টা ছিল । খেলাধুলো দেহচর্চা চরকাকাট! তাত 
চালানো কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি এন কর্মসুচী ছিল। গ্রন্থাগার 
স্থাপন, &নশবিচ্যালছ পরিচালনা, বেসরকারি উদ্ভোগে স্থলপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতা করা 
ইত্যাদি তখন ম্বদেশীচর্চার অঙ্গ ছিল। কিন্ত ম্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রশাসনিক 
কাঠামোয় এসব প্রচেষ্টার বিলোপ ঘটতে লাগল । সরকায়ি উদ্যোগে প্রাইষারি স্ুলের 
মারক্ষত শিক্ষাবিব্তারই প্রায় একমাত্র পথ উন্মুক্ত বই । বেসরকান্রি উদ্যোগেও 
প্রাইমারি স্থল কিছু আছে বটে তবে তা নগণ্য । এর পরিণতিতে য1 ঘটবার তাই 
ঘটেছে ॥। অবস্থাটা কি ঘটেছে, তা অল্লকথাপ্ বোঝার চেষ্ট। করা যেতে পারে । 


চা শিক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গে বৃহ শহর কলকাতা এবং কয়েকটি শিল্পনগরী ও অফঃশ্বল-শহন্ ছাড়া 
দেশের অধিকাংশ মাঘ গ্রামে বাস করে এবং কিনির্ভর । জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ 
খটলেও এবং কিছু সম্পন্ন চাষীর উজ্তব ঘটলেও কৃষক সমাজ বলতে যাদের বোঝান, 
বঞ্চিষের আমলে পরাণ যণগ্ডপ এবং হাসেম সেখরা যে অবস্থা ছিল, আজও তাক! 
প্রায় সেই অবস্থাতেই আছে। বিনা বেতনে শিক্ষাদান ও বিনাষুলো বই বিতরণ সত্বেও 
সাক্ষরের হার এখনও শতকর! চল্লিশের উর্ধ্বে ওঠে নি । এব মূলে রয়েছে দানিজ্রা এবং 
কঠিন দারিত্রা। কিন্তু তা সবে যদি তারা বুঝাত স্থলের শিক্ষা তাদের বাচার পথ 
দ্বেকখাবে, জীবনযাপনের কিকিষ স্রাহা করে দিতে পাবে, তাহলে তার? অবশ্যই খুলে 
ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাতে আক্ুষ্ট হত | বছক্ষেত্রে স্থল যে নিগমিত পৰিচালিত 
হন না, বই ঠিকম-্ সরবরাহ করা হস্ত না এবং শিক্ষকরা শিক্ষণ প্রদানের অপেক্ষা 
অন্য কাজেই সাপ থাকতে বেশি ভালবাসেন, সেকথা উল্লেখ করা বাহুলা । এই 
হল বর্তমান অবস্থাট! । 

সম্প্রতি প্রাইমারি স্কুল থেকে ইংরেজি শিক্ষণ তুলে দেওয়া বা প্রচলিত রাখা লিষ্ে 
বিরাট বাগ.বিতণ্ডা হণ্ছে । শাসনে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী যুক্তক্রণ্ট সরকার স্বকারি 
লমভ্ত প্রাউহারি স্কুল থেকে ইংরেজি শিক্ষাকে তুলে দিতে চান । প্রাইমারি শিক্ষাত 
পরবর্তী পর্ধণয়ে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শিখক । এর ফলে ইংরেজি শিক্ষিতের বিরাট এক 
সক্প্রদাঘ (প্রধানত মধ্যবিত্ত ) প্রযাদ গণশেন সঙ্গত কারণেই যে, দেবিতে ইংরেজি 
শিক্ষা শুরু করলে আমাদের সন্তানেরা সর্বভারতীম প্রতিঘোৌগিতাঘ পিছিয়ে পড়বে । 
ইংরেজির মাপামে আমরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যে জ্ঞান আহরণ করি তার বিদ্ধ 
ঘটবে । যারা উংলেজি প্রাইমারি শিক্ষায় বর্জন করার পক্ষপাতী, তাদের বকুবা এর 
ফলে শিক্ষার্থীর ওপর চাপ কম পড়বে এবং অন্ত বিষদ্ে শিক্ষা তাদ্বে সহজ হতে 
পারবে । ছুই পক্ষেরই দৃহিভঙ্গি কিছুটা থক্চিত মনে হয়, কারণ এক পক্ষ সমাজের 
এক সম্প্রদায়ের কথা ভেবেছেন | সম্গগ্রভাবে কেউ সমস্যাটা দেখেন নি । 

জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশ্বের যে ক্রত অগ্রগতি হচ্ছে, তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হলে 
ইৎনেছি শিক্ষা অপরিহার্য, এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই । কিন্ত দেশের 
চল্লিশভাগ মাস্ব, যারা দারিত্রাসীমার নিচের স্তরে বাপ কবে, তাদের বাধাতামুলক 
ইংরেজি শিক্ষার প্রযোজনীয়তাটা কতটা ভাবা দরকার ॥ সরকারি লীতিটা বাধাভা- 
মূলক ইংরেজি বর্জন না হতে, যদি ইংরেজি পড়া এঁচ্ছিক হয় তাহশে মনে হুয় একটা 
সংহতি আসতে পালে । পাশের দেশ বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলার ওপর ভিত্তি 
করে এগিস্রে যাবার চেষ্টার মধো নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষলীদ আছে । 


শিক্ষপণের ভূমিকা ৯ 

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা সবাধিক প্রনোজন বিশেষ করে কুধিশির্ভর সমাজের 
এবং দারিজ্যসীমার অস্তভুক্ত সমাজের প্রতি লক্ষ ত্রেখে, এমন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা, 
যা তাদের জীবনভিত্তিক হয়, যা তাদের জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়। এবং জীবনের 
সঙ্গে যদি ওই শিক্ষার যোগ থাকে তাঁছলেই তা আনন্দদণস্বক হয়ে উঠতে পারে; 
আনন্দলাভ শিক্ষায় অন্যতম উদ্দেশ্য অবশ্ঠই | 

শাসককুল শিক্ষার্থীতে এযাবৎ যত অর্থ বান্গ করেছেন, অধিকাংশই তা ব্যন্থিত 
হয়েছে উচ্চ শিক্ষার্থে, মহাবিদ্যাপয্-বিশ্ববিদ্যালস-মুখীন শিক্ষায় । 

দেশে শিক্ষার পালার, নিরক্ষরতা। দুরটকবণ, প্রত্যেকটা মাম্হকে অন্তত মাতৃভাষায় 
সাক্ষর করে তোলার দ্রকগরি কাজটা আর কতদিন অবহেলায় পড়ে থাকবে ? পশ্চাতে 
রেখেছ যারে, লে তে মারে টানিছে পশ্চাতে | 
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প্রতিঘোগিতার যুগে বাস করছি আমরা ৷ প্রতিঘোশগিতা ভাল, আবার ভাল 
নয়ও | আমরা যদি বলি যে এদেশে বর্তমানে আমরা যত ভ্রর্নীতি দেখছি তা 
প্রধানত আমাদের এই প্রতিযোগিতামূলক অর্থবাবস্থারই ফলশ্রডি তবে তা কেউ হয়ত 
মানতে চাইবেন না। প্রিশ্ধ একটু ভেবে দেখলে আমর। দেখতে পাবো যে শতক 
অঞ্চলের একজন একটু ভাল ছাত্র তার ক্রাশের একেবারে প্রথম পর্যায় থেকে 
প্রতিযোগিতার যে জাতা-কলে ক্রমাগত পিষ্ট হচ্ছে এবং অ:রও বেশি নম্বর পাবার 
জন্ত যে সকল বাধা বাঘ! প্রাইভেট টিউটবেব্ ছারস্থ তাকে হতেই হচ্ছে, তার ফলে শেষ 
পর্যন্ত কোনখানে-লা-তকোনখানে, কোন্পথে-না-কোনপছেে দুনীতি সকলের অজান্তে 
এসে হাজির হচ্ছে । অত কাচা বয়সে বলে ওটাকে আমরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টাই 
করি, বলি আন্মকালকার এই প্রতিযোগিতার যুগে এছাড়া উপাক্মই বাকি! কিন্ত 
ক্রমশ এই পনম্পবাগুলে। ডালপালা ছড়ায়, নীতিজালেন শক ভিতের মধ্যেও স্িুড় 
বনায়ন । তারপবে কোনরকমে জয়েন্ট এনট্রান্দ এবং বাগিং-এর বেড়া টপকে এ 
ছাত্র যখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বক! ইঞ্রিনিম্নার হয় তখন তার কাছে কতটা 
স্থনীতি আশা করতে পারি আমন্া ? তার পরেও যদি সমাজে অনেক লক্ষপ্রুতিষ্ঠ 
এবং প্রকৃত তাল লোক থাকে তো! তা বাক্তির গুণে, পমাজব্যবস্থার গুণে নদ্র। 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হুল এই যে প্রতিযোগিতার কল চলছে, তার মধো 
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পড়ে বর্তমান ঘুগের আমাদের এখানকার শিক্ষক সমাজের চেহারাটা কি হয়েছে এবং 
এ সম্পর্কে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি উভয় জ্ঞবেই শিক্ষকনা সমাজের অঙ্কান্স অংশের 
সহযোগিতায় কি করতে পাবেন । 

শিক্ষক সমাজের চেহাহাটা খুবই বীতৎস নে বিষয়ে বিন্দুষা সন্দেহ নেই । 
কর্তবো অবহেলা, টাকার পোড, অহংচর্চা, পরস্পরকে কোণঠাসা করা এবং প্রকান্তেই 
দুনীতিকে প্রশ্রয় দ্বেওযা, এ সকল বদ নোগ আজ শিক্ষকসমাজ্ে বিরাজমান | ভ্র্নীতির, 
এছ মহাসাগরের অধো ছু-চারটি জ্বীপমাত্র অবশিষ্ট আজ । সমাজের পরিবেশ ক্রমাগত 
এ স্বীপগুলিকে লোপ করার চেষ্টা করছে কিন্ত পারছে না। কারণ এখনও অনেক 
শিক্ষক রয়েছেন যার! জিত্রাল্‌টাত্রের পাথরের মতই শক্ত এবং অনড় । 

আলোচশাটা আমন] যদি স্তরে স্তরে করি তবে প্রাথমিক শুরে আজ যা চলছে 
শহরে এবং গ্রামে ত! মোটেই ভাল শয় একথ! যানতে হয়। প্রাথমিক ভরে পড়াবার 
আন্ত বেশি বিদ্যার দরকার হয় শা তা যেমন ঠিক তেমনই একথাও ঠিক যে, যা 
পড়ানে৷ হয় তার মধো যেন কোথা গলদ বিন্দুমাজ না থাকে । মগদ্ের শক্ির চেয়ে 
এখানে হদয়ের শক্তি প্রবণ তর হওয়া দরকার | কিন্ত এটা আজ কোনখানেহই ঠিকমত 
হচ্ছে ন! । গ্রামে তে! নম্বই এমনকি ক সকাতার লণ্টলেকের মত অভিজাত পল্লাতেও 
শা। তাপ ভন বিগ্ভাপয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে প্রাথমিক স্তরে কিছু করার 
দব্বকার নেহ | ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে । মাধামিক পর্ীক্ষ:'য্র আধ ডজন তারকা- 
খচিত ছাত্র যদি কোন নাম কতা বিদ্যালয় থেকে বার হয় তবে বিদ্যালয়ের স্বনাম বজায় 
থাকে । কিন্তু এ জোড়া-তাড়া দেওয্রা তারকা-খথচিতর! তাদের চত্রিত্তগঠনের জন 
প্রাথমিক স্তরে যে বিষ্যালয় থেকে কোন সহাগ্ততা লাভ করে নি তার প্রমাণ কলেজ- 
্তন্বে পৌছে তারা পদে পদে দিতে থাকে । শেষ পর্ধস্ত এরা অনেকেই দুনীতির 
বস্তার গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাপিছে দেয়, এ ন্রোতকে প্রতিহত করার কোন 
প্রয়োক্ষনের কথা তাদের মনে হয় না। অর্থই তাদের কাছে অনদ্দ হছে ওঠে। 
প্রতিঘোগিতা তাদের এ পথে আরও বেশিদূর এগিয়ে দেয়। 

সুতরাং প্রাথমিক স্তনে শিক্ষাবাবন্থাকে হয় খুব জোরদার করতে হবে নতুবা এ 
ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আগের দিনের মত বাড়িতে বাবা-মাক্স কাছে পড়াশুনার ব্যবস্থা 
করতে হুবে। আজকাল বাবা-মার ছোট-পস্বিবার বাবস্থার স্বিধা গ্রহণ করছেন 
এবং পুঅ-কন্তাদের শিক্ষাদানের অস্থ অনেক কৃচ্ষসাধন করছেন । বিশেষত ছে সকল 
পিতা-মাতা তাদের পুভ্র-কন্ঠাদের ইণ্ডিয়ান স্থূল সার্টিফিকেট পরীক্ষণ! বাবস্থায় ভগ্গাবহ 
চাপের মধ্যে সমর্পণ কনে বসে আছেন তাদের তো কথাই নেই । এই কষ্টটা না করে 
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তর! ঘদি বাড়িতে পুঅ-কল্ঠাদের জন্য আবু একটু দমন দেন তবে এদেশে কালোবাজার, 
শ্বাগলিং প্রভৃতি হন্বত একটু কমতে পারে । 

আর যদি প্রাথমিক শিক্ষাব/বন্থা। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে বাম ব্বাথতে হম্থ--এবং 
দনিজ্তর গ্রামগুলিতে তা নিশ্চয় করতেও হবে ক্রমশ আরও বাপক ভাবে তবে তারক 
ভাল শিক্ষক -শিক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের গড়ে তুলতেই হবে । 

মাধ্যমিক শিক্ষকের ভুমিকা আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশে খুবই গুক্রস্বপূর্ণ । 
কিন্ত এখানেই শিক্ষক লমাজে গলদ লবচেনে বেশি । ১৯৬৯-এব দশকের আগে 
একথা মনে কবা ছ’ত যে, এই গলদের প্রধান কায়ণ হ'ল শিক্ষকের আথধিক সমস্যা । 
বর্তমানে সেহ আধিক সমন্তা অনেকটা কমেছে একথা স্বীকার কনুতেই হব । এখন 
যে কোন গ্রামে গেলে দেখা ঘাবে যে, খুব বড় চাষীর পরেই অবস্থাপহ ব্যক্তিরা হলেন 
শিক্ষকরা । শহরে প্রাইভেট কোচিং-এব কল্যাণে গাড়ি বাড়ি কোন ফ্রিজওয়াল। 
শিক্ষক এখন অনেক । অবশ্য অনেক বিষ আছে ঘেওির শিক্ষকদের এ স্থঘোগ 
নেই । কলকাতার প্রায় সকল অভিজাত বিগ্যাপযে শিক্ষকদের এমন সব চক্র আছে 
যে তাদের কানো-না- কারো কাছে ন। পড়লে কোন পন্বীক্ষাতেই ছাত্রদের পক্ষে পাশ 
কর! সম্ভব নম্র ৮ এমন কি ভাপ দরকারি বিগ্ভাল্য়গুলিত ও এই অনন্থা। 

তা ছাড়া বিনি শিক্ষক সমিতির চাপ স্থটিন্ ফলে বোর্ড এবং ক'উসন্সিল এমন 
সকল ব্যক্তিদের ( কাগুজে ডিগ্রি অবশ্য তাদের আছে) প্রশ্বরপত ব্রচনার দাগিত 
দিচ্ছেন হে প্রশ্বপত্রে: মানও ক্রমনিন্্গামী । লিরিয়াল বিষয়ের পুশ্রপত্র কুইজ "এর 
(912) মত কর! হচ্ছে, যাতে বেশি ছেলে পাশ কবতে পারে কিছুমত্র না জেনেও ॥ 
এ সকলেব মধ্যেই মাধামিক শিক্ষকদের যোগলাজস আছে একথা ধরে নেখদা যায় । 

অর্থাৎ যা মনে কতা গিয়েছিল তার বিপন্নীতটাই হয়েছে । দরিদ্র অবস্থায় 
শিক্ষকরা যতট।) ভাল, যতটা দক্ষ, যতট। বিবেকবান ছিপেন--প্রাথমিক থেকে 
বিশ্ববিভালয় স্তর পর্যন্ত, আছ আর তারা ততটা সচেতন কর্তবাপন্থামণ নন এটা সবই 
দেখ! যাচ্ছে। 

এই অবক্ষয়ের প্রতিকার কি হতে পারে তা চিস্তা করা দরকার । শুধু চিন্তা 
করলেই হবে ন! লেই চিন্তার ফল যাতে হয় তাও দেখতে হবে । এট! চীন্দেশ হলে 
শিক্ষকদের ধন্বে হয়ত বাধাতাযুলকভাবে কয়েক বছরের অন্য লংশোধন শিবিরে 
পাঠানোর বাবস্থা হ'ত। কিন্ত এদেশে মৌলিক অধিকার আছে, স্তব্বাং ত! সম্ভব 
নয়, অভিপ্রেতও নয় । সংবাদপত্ৰগুলি একঘোগে কাজ করলে শিক্ষকদের চেতল। 
স্্টি তাঁরা অবশ্যই করতে পারেন, বস্তুত অধাপকদের জন্য ইউ- জি. সি. তাদের 


১২ শিক্ষ? 


প্রচারের ফপেই সম্ভব হুম অনেক পরিমাণে । এখনও এদেশে হাজার হাআার ভাল 
শিক্ষক এবং অধ্যাপক অবশিষ্ট রয়েছেন এটাই একমাত্র আশার কথা । হুশতিপূর্ণ 
পন্রিবেশের উপর্রে তারা তাদের মাথা উচু করে রেখেছেন এবং ঝাখবেনও মে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ লেই, কিন্ত যেহেতু তারা একটু উচু শুরের মানব হৃতরাং তাদের সংগঠিত 
করাও সম্ভব নয় । আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি যদি তাদের মতামত ব্যাপকতাবে 
প্রকাশ করতে থাকেন তবে সংখ্যাগুক। বিপথগামী অথবা নীরব দর্শক শিক্ষকরা 
তাদের লেখার প্রভাবে হুয়ত কিছুটা প্রভাবিত হতে পারেন । 

আমরা, পশ্চিমবঙ্ষের লোকেরা হয়ত একটু আশ্বস্ত হ'তে পারি ঘে কেবপ আমাদের 
বাজ্োই নয়, চিত্র প্রায় সকল স্াজোই একনকম ; কোথাও কোথাও আরও অনেক 
বেশি খানাপ | কিস্ত সেটা কতুটুকুই বা সাস্বনা, কারণ যে হারে সর্বক্ষেত্রে আমাদের 
রাজা ক্রমশ নিয়গামী হচ্ছে স্বাধীনতার পরদিন থেকেই তাতে সবচেয়ে নিচে পৌছোতে 
আমাদের আর বেশি দেৱি নেই। 


শিক্ষাব্রতীর স্রপ্রদ্ততা : শিক্ষাত্রতী 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 


দেখতে ছেখর্ভে ধা ইংরেজি স্থলে আমার শিক্ষা জীবলেন্স ছ'টি বংসনু কেটে 
গেল । শেষ পন্বীক্ষায় প্রথম স্বান অধিকার কনে উত্তীর্ণ হগ্সেছিলুম । বিশ্ব সেটাই 
বড়ো কথা নয় । সেই শিশু বয়সে এবং প্রথম কৈশোরে নানা ধরনের বই পড়ার 
হযোগ এবং প্রকাতি-জগতের দঙ্গে পরিচয়ের ছলে আমার মনের দরজা যে ক্রমশ খুলে 
যাচ্ছিল-_-ত1 তখনও টের পাই নি। লে অধ্যাত মধা ইংরেজি স্কলে আর একটি 
ব্যাপারে আমাক ঘে শিক্ষার শুরু হয় তা খুবই উল্লেখযোগা । সে হলো, হাতের লেখা 
হন্দয করবার সঘত্র প্রয়াল । এদিকে মনোযোগী হবার অঙ্গ শৈশবে দুই ব্যক্তি 
নিকট আমি নিঃসন্দেহে ঝণী--_একজন সেই মধ্য ইংরেজি স্থলে কুঁড়ে-প্রকতির 
দ্বিতীয় পণ্ডিত ; আর একজন মাস্টারদা সুর্ধ সেনের ছাত্র আমার জোঠতুতো ছাদ] । 
ক্লেটের ওপর পেন্সিল দিয়ে লেই পণ্ডিত-মৌলতভী শিখিত গোটা গোটা হস্তাক্ষরের 
শপ প্রথমে ছাত স্বোরানো, তারপন্র স্বাধীনভাবে জ্েটের ওপর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে 
লেখ! শেখানে! ছাড়া তিনি আমাকে আর কিছু শিখিম্েছেন বলে মনে পড়ে না। 
শিক্ষা-জীবনের প্রারভ্ত থেকে হন্ডাক্ষরকে সুন্দর করে তোল! যে কত প্রম্বোজন তা 


শিক্ষাত্রতীর শ্বপ্রভঙ্গ ১৩ 


পরবর্তী জীবনে ভালে! করে টের পেয়েছি । ছুর্তাগাক্রমে আদ্রকাপ নাগন্বিক জীবনে 
গ্সেট-পেশ্দিলের সাহাযো হাঙের লেখা মকৃসো করার পাট একরকম উঠে গেছে। 
শিল্ত শিক্ষ।র্থীকে প্রথম থেকেই হাতের লেখা শেখানে] হয় মুখ্যত কল করা খাতায় 
উ্ভ. পেশ্দিপের সাহায্যে । এতে খরচ বেড়েছে, কিস্ক শিশু শিক্ষার্থীর লেখায় সান 
পূর্ব যুগের তুলনায় কি পরিমাণ উন্নতি লাভ করেছে তা সমীক্ষার অপেক্ষা রাখে । 
অনেক সময় দেখা যায়, শুধুমাজ উচ্চতম পঠঢীক্ষার্থী-পত্রীক্ষাথিণীর হস্তাক্ষত্ব নয, অনেক 
নামী-দ্বামী লেখকের হস্ডাক্ষচরও অপাঠ্য ৷ মুদ্রণ যন্ত্রের সাহাযো ছাপ! হয় বলে এ 
ধন্বণের নামী লেখকের রচন1 জনপ্রিয় হদ, পূর্ববুগের মতো পাঞ্ুপিপিতে আবন্ধ থাকলে 
তাদের বচনার প্রচার হতো কি না সন্দেহ । আমার জোঠতুতো। দাদ] আমাকে হাতের 
লেখ! সুন্দর করবার শিক্ষা দেল নি, এটা সত্য । কিন্ত যুক্তোর মত সন্দর অক্ষরে 
লিখিত তার ইংবেজি ও বাংল! হাতের লেখ! ছিল আমার অআহকরণের আদর্শ স্থল | 
সুন্দর হত্যাক্ষরের জন্য এই পরিণত বয়সেও বিভিন্ন মহল থেকে আমি যে প্রশংস। 
পেয়ে থাকি, সে প্রশংসার আংশিক প্রাপা আমার সেই দাদার । কৈশোরে হাই স্থলে 
পড়বার সময় আমি অবশ্য মবীজ্ঞনাথের চিজ্ধর্সী হত্তাক্ষর অন্গকরণ করবার জন্য বিশেষ 
ভাবে প্রলু্ষ হই। কিন্তু মে প্রভাব বেশি কাল আমার ওপর কার্ধকরী হয্বনি। 
রবীন্দ্রনাথের এলায়িত চিত্রধমী লেখন ভঙক্ষিকে পরিত্যাগ কর্রে আমি শেষ পর্যন্ত 
আমায় সেই জোষ্ঠাগ্রজের সোজা অক্ষরে পরিচ্ছঙ্গ লেখন-বীতির জগতে ফিরে আসি ৷. 
আমার মনে হুম এই স্থবোধা, পরিচ্ছঙ্গ রীতিতে লিখিত হত্তাক্ষরই সক শিক্ষার্থীর 
অন্থকরশীঘ হওয়া উচিত । 

শি শিক্ষায় হন্ডাক্ষর সুন্দর করার আঅনলিবার্ধ প্রয্োজনীয়তার কথা বলতে গিলে 
এখানে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে আললুষ এজন্য যে, বর্তমান যুগে কি শহরে কি গ্রামাক্ষলে 
এই দ্ষিকটিত্ব ওপর যথাযোগা শুকত্ব অর্পণ করা হয় না । এব ফল দাড়িছেছে এই 
ঘে, আলেক ভালে! ছাত্র-ছাত্রীও অপরিচ্ছ্, দর্বোধা লেখার জন্ত পর্রীক্ষার খাতার 
নিজ যোগাতার ঘথাযোগা ন্বীক্তি পান না, এহন কি চাকরি জীবনে প্রবেশ করেও 
অনেক সমন প্রাপা উচ্চতর পঙদহর্ধাদা লাত্তে বঞ্চিত হল । পূর্ব যুগে শিক্ষার তিনটি 
আধচ্ছেন্ড অঙ্গ ছিল Resding. Writing, Arithmetic! হুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের 
শিক্ষায় প্রথম ও তৃতীন্নটির আপেক্ষিক মূলা স্বীকৃত হলেও দ্বিতীয়টি শিক্ষার 
অপরিছার্ধ অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয না। এতে শিক্ষার্থীর প্রয়াস যে পদে পদে ব্যাহত হয় 
সেদিকে মনোযোগ দেবার সমন শিল্তর সদা-কর্ষবাস্ত অভিভাবক, এবং ব্যবসায়ী 
অনোভাবাপল্ল শিক্ষক-শিক্ষিকা কারোরই নেই । শিক্ষা নিয়ে যারা আলোচন! 


১৪ শিক্ষণ 


পাবেষর্ণা করেন, ভাদের কাউকেও শিক্ষাক্ষেত্রে এট বিষর্য পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ 
দিতে দেখা যায় লা! আমাদের গতাছগতিক শিক্ষা যেমন মৃখ্খাত ডিগ্রি লাত এবং 
অর্থ উপার্জনের লক্ষো নিয়োজিত, তেমনি আমাদের গবেষকদেরও অর্থ ও হযশোলাতভ 
আশকাকক্ষান্্ অর্তিন্রিপ্ত বৃহত্তর কোন সামাজিক লক্ষা আছে বলে মনেহয় না। এ 
প্রসঙ্গে ঘথাস্বানে আরও আলোচনা করবার বাসনা আছে । 


বিস্যোৎসাহী পিতার সাহচর্ধে এভাবে গ্রামের একটি মধা ইংর্রেলি বিচ্যাপয়ে আহার 
ইশশব শিক্ষা লমাঞ্ হলো । এর পর হাই স্থলে পড়তে গিয়ে তীত্র সমস্যার সন্মুখীন 
তলুম | আমার কাকা ছিলেন জেলা শহরের পরকারি কলেজে কর্মরত । সে কলেজ 
থেকে ঢাকার একটি সরকারি কলেজে বদলি হওয়ার 'অবাবহিত পরে তিনি উদ্দোগী 
ছয়ে আমাদের জেলা শহরের বালাটি বিক্রি করে দেন। ফলে আমার আোঠততো 
দাদ] কাকার সঙ্গে থেকে জেলা! শহরের ভালো স্কুলে পড়া যে উন্নততর শিক্ষা লাভের 
স্যোশ্ব পেয়েছিলেন, আছি লে স্থযোগ লাভে বন্ধিত হলুম । সমস্ত জেলায় মধো 
মহাত্মা গান্ধীর স্ক্ষিদশে পরিচালিত একটি বিখাত হাই স্কল ছিলো আমাদের বাডি 
থেকে মাইল ছয়েক দণে। লে স্বলের প্রতিষ্ঠাতা আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
একজন ছোটখাট জমিদার এলং গান্ধীবাদী জাতীঘ নেতা । লে দ্কলে ছার, শিক্ষক ও 
অপবর্বাপর্র কর্মীদের খদ্দর পলা ছিলে। আবস্টিক | স্থলের কঠোর নিশ্বম-শৃচ্খল|। ভঙ্গ 
করসে তিনি ছাত্র শিক্ষক কাউকে রেহাই দিতেন না। হুস্টেলবালী ছাত্রদের জন্য 
তিনি শাকৃ-সব জি উত্পাদন, খদ্দযের স্বতো ও কাপড়কে নানা রঙে রঞ্জিত কয়া. 
লে সম্ভ্ঞ স্রতো দিয়ে ভন্ত-চালিত শাতেম্ম সাহীঘো কাপড-বোনা প্রভৃতি বিতিন্ন 
কর্মমুখী শিক্ষারও প্রবর্তন করেন | বর্তমান ঘুগের মতো কর্মমুখী শিক্ষার (ঘ০্rk- 
eduction) কথা তখন মহাত্মা! গান্ধী ছাড়া কেউ ভাবেন নি । স্বধুমাত্র পরীক্ষার অঙ্গ 
ভালোভাবে তরি করে দেওয়া লন, অনমনীঘ্ঘ বলিষ্ঠ চবিত্র গঠনের দিকেও ছিলো 
কভার অতঙ্ লক্ষা । ফলে ম্মেলানন বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও কোন কোন আদর্শসন্জানী 
ছান্রে এ স্থলে পড়তে আসতো । বাবাকে এ ক্লে পড়বার একান্ত ইচ্ছার কথা 
জালালুম । কিন্ত হস্টেলে রেখে পড়াবার সঙ্গতি বাবার নেই । আমি তখন সবেমাত্র 
বায়ে! বৎসরে পা দিয়েছি | এ বয়নে এত দীর্ঘপথ পায়ে ছেটে স্থলে পড়াও সম্ভব নয । 
বাবা! সেই স্কুলের কাছাকাছি নিকটাস্তরীক্সব বাড়িতে আমাকে রাখতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত 
হলেন । এই প্রত্যাখান ‘তার মর্ম বিন্ধ করলো । তখন তিনি বাড়ি থেকে প্রায় 
৩1৩৪ মাইল দুর্ববর্তী একটি নব-প্রতিষ্িত হাই স্থলে আমার পভার বাবস্থা করলেন । 
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স্থলটি চিল একটি নড়ো বাজারের পাশে! হেডম্বাস্টার প্রান একক চেষ্টায় সাটি 
দেওয়াপ এবং টিনের চাল দেওয়া স্থলটি বহু কষ্টে গড়ে তোলেন । তান কাছে শুনেছি, 
অদবরবতী পাহাড় থেকে ক্কল গৃহ নির্মাপের জন্স কোন কোন ছাত্রের সহায্সতায় তিনি 
কাঠ সংগ্রহ কয়েন | স্থল কমিটির মেস্বায়দের মধো কেউ কেউ তার ওপর খবয়দারি 
করতেন. কিস্কু স্থঙ্গের উন্নতির জন্তু কোন লহযোগিতা করতেন না । কষিটির 
প্রেসিভেপ্ট স্থানীয় মুসলযান আমিদার মাঝে মাঝে স্থপে পদধুলি দিয়ে স্থলকেই ঘেল ধ্ত 
করতেন, তার বেশি কিছু করতেন বলে শুনি নি। আমি সে স্থলে পড়া কালীন এই 
শিক্ষাপাগল হেভমাস্টারকে শ্থবল-তছবিল তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত করে চাকরি থেকে 
বিদাহ দেয়া তম । তেডমাস্টাবের পদে ইস্তফা দেওয়ার পর একজন নির্থিবাদী 
কমিটির মেদ্বাবের কাছে তিনি এই ক্ষল-প্রতিষ্ঠার্র কত রক্ত দিয়েছেন, তার ফিত্রিস্ডি 
দিতে শুনেছি । 

এইট স্থলের ভাল সংখা কম হওদ্নায় শিক্ষকদের ভালো মাইনে দেওঘা স্ব হতো 
না । এ কারণে সামি যখন (১৯২৭১ এ স্থলে ভকতি হই তখন স্কুলে কোন ক্ুতবিচ্ 
শিক্ষকও ভিলেন না। আমার দাদা এবং আনব একটি ভাজ এই স্কুল থেকে প্রথম 
প্রবেশিক7 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন. দ্বিতীস্থু ক্ষেপে আমরা তিনজন উত্তীর্ণ হই--আমি ও 
একজন মুসলমান চাত্র ক্কুতিত্বের সঙ্গে এবং আর একজন হিন্দু ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে । 
এ ধরনের নিষ্সিঘমান একটি হাই স্থল থেকে কি পরিমাণ শিক্ষা আমি পেতে পানি 
তা সহজে অন্থমেম । সে লম্পর্কে পরে আসছি । প্রথমে বিস্বসংকুল এই দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম কনে বারে! বছনের একটি কিশোবের পক্ষে এই স্থলে হাজির হওয়া যে 
কতো ক্রচ্ছসাধা বাপার ছিলো তা একটু বলে নিই । 


আমাদের শিশু ও বালক-পাঠা বহু পুজ্তকে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগরের 
ছাত্রজীবনের বহু কষ্টকর কাহিনীর কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেই বিবরণ পড়ে 
আমার মনে হয়েছে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার পাঠাজ্দীবনে আমার মতো এতো 
কষ্টের সন্মুখীন হুন নি । শ্রীক্ষকালে উত্তপ্ত বৌস্ররে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এতো ক্লান্ত 
হয়ে পড়তুম যে, ক্লাশে বসে শিক্ষকদের নিকট শিক্ষাগ্রহণের আর ধৈর্য থাকতো না। 
এতো গরমের মধো গ্রীষ্মকালে এই পদযাত্রা সহনীয় হলেও বর্ধাকালে দীর্খ পথের তাল 
তাল কাদা এবং মাঝে মাঝে ভাঙা নাভ্ডার জলের মধ্য দিয়ে যেতে কাপড় ভিজে গেছে, 
গায়ের মধো সে ভিজে কাপড় শুকিয়েছে, সেই কাপড় পরেই ক্লাশে বসে বিস্যাত্যাস 
ঈশ্বরচন্দ্রের বোধহয় কল্পনারও অতীত ছিলো । অনেক স্বানে প্রায় হাটুপ্রমাণ কাদার 
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মধ্ো হেঁটে বাড়ি এসে আবিচ্ষার করতুম, সে কাদা পায়ের বুড়ো আড়লের নখের মধে। 
ছকে তীঞ্জ বাথার সৃষ্টি করেছে । নখের ভেতর পুজ কৃষ্টি হওগাদ হাটাচলা অসম্ভব 
হতো? । সকাপবেশাঘ সেই যে খেয়ে বেকতুষ, ক্লে ছুটি হবার পর সন্ধ্যার আগে 
বাড়িতে এসে দুপুরের জল-দেওয়া ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হাতো। সুলে 
থাকাকালীন টিফিন খাওয়ার কোন পয়সা পেতৃম না। শ্তকাণে ধানকাটা শেব হস্তে 
ঘাবার পর মাঠের মধা দিয়ে ‘শটকাট্‌' করে বাড়ি ফিরতুম । দিগন্ভব্যাপী মাঠে 
খেসায়ী ও মটর খেতের চোখ-ভোপলানো ক্টামল-হুন্দর রূপ ৷ কিজ সেই অপরূপ 
প্রাক্কতেক শোভা উপভোগ করার চাইতে অটন্য ক্ষেতে বলে ইচ্ছামত পুষ্ট মটর খেকে 
ক্ষর্জিবত্তি করার দিকেই আমাকে বেশি মনোযোগ দিতে হতো । পূর্বের পরীক্ষার ফল 
ভালে থাকায় স্ছণে হাকজ্রী পেয়েছিল । ছ্বানা-শোনা ছাত্রদের নিকট থেকে কিছু 
কিছু পাঠ্য বই সংগ্রহ করা হলো । যে সমস্ত বই পুরনো পাওয়া গেশ না সেওলি 
নতুন কিনতে হলো, । ইতিপূর্বে রাত্রিবেলায় মাছুরে বসে কেরলিনের +পি-বাতির 
আলোকে পড়াশোনা করতে হতে|। হাই স্কুলে ভকতি হবার পর বাকা টেবিল-চেম্বার 
ও হারিকেন ল্খলের বাবস্থা করলেন । এই হলো হাই স্কুলে প্রবেশের পর বাড়িতে 
আমার পড়াশোনার বাপস্থায় প্রমোশন | 

জানি, এ যুগের ছেলে-মেয়েদের নিকট আমার বালক-কালেন্ব পড়াশোনার এই 
বন্দোবস্ত নেহাং কাললিক কাহিনী বলেই মনে হবে । কি পল্লী অঞ্চপে সেযুগে 
শুধু আমার বেলায় নয়, বহু শিক্ষার্থীর বেলায় গৃহগত পরিবেশে পড়াশোনার জন্ত এর 
চাইতে ভালো ব্খন্বা ছিলো না। অনেক দন্ষিত্র পরিবারে বালক শিক্ষার্থীকে এব 
চাইতেও অনেক বেশি বিসদৃশ পরিবেশের মধো বসে পড়াশোনা! করতে হতো। 
দারিদ্রেযর এই ভশ্ম-বিভূতির মধো বাস করেও সে-ষযুূগে পলীগ্রামের কোন কোন 
প্রতিভাবান ছাত্র পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার উচ্চতম সোপানে আরোহনে সক্ষম 
হয়েছিলেন জাতির ইতিহালে এমন দৃষ্টান্ত বিরল লগ । 

বালাকালে দাক্িদ্রাপাদ্ছিত আমার এই শিক্ষা-পরিবেশের কথা একটু সবিজ্ঞারে 
বর্ষন। করান কারণ, এ যুগের নগরাঞ্চলের ছাত্রদের পড়ার জন্ক অনেক অভিভাবককে 
সাধাঘভীত কত বেশি পরিমাণ বাদ করতে হয় তার সঙ্গে একটু তুলনা করে দেস্খালে! । 
একই অভিভাবকের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন স্থলে পড়বার জন্ক বিভিন্ন রকমের 
পোশাক, নাম-করা দ্থলে বই খাতা পেন্সিলের অন্ত খর্বচের প্রাচুর্য, উচ্চ রেটে ছাত্র- 
ৰেত্ন ছাড়াও স্কুলের বিভিন ফাণ্ডের দম্ভ চাদ! দেওয়া, স্থলে যাতাদাতেয় জন্য 
পাড়িভাড়া, টিফিনের জন্য খরুচা, আরও কতো! কি! একটি ছেলে বা মেয়েকে 


শিক্ষাত্রজীর স্বপ্রভঙ্ষ ১৭ 


মাজকাল ভাগে! স্থলে পড়াতে গেসে অভিতাবককে কত নিগ্রহের সম্মখীন হতে হচ্ব, 
একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা জানেন ন।। শিক্ষার্পী ছেলেমেন্েদের সংখ্যা 
করেকটি হলে তো বেশ ভালো উপাঙ্ছগনশীগ অভিভাবকের পক্ষেও বর্তমান যুগে উচ্চ 
হারে বাড়িভাড়া দিয়ে এবং সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে এই বায়বহুল শিক্ষার 
বাবস্থা করা দুঃসাধা হয়ে ওঠে । অথচ দ্থল-কলেজে এই বায়বহুল শিক্ষা! সমান করার 
পর ভিগ্রি পেয়েও বহু ছাত্র-ছাত্রী চাকুরির অতাবে দেশের বেকারের সংখ্যা! বৃদ্ধি 
করে । ডিগ্রি প্রাপ্চদের মধ্যে যারা চাকুরি পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, কিছুকাল 
পর্রে বিবাহের পর দেখ! যায়, পন্ষিবার-বিচ্ছিন্ছ হয়ে তারা পিতামাতার অশান্তির 
কারণ হল্পে উঠেছে। বাপ্যকাল থেকে আধুনিক ব্যয়বহুল শিক্ষার পর্ণিতি হলো 
পারিবারিক জীবনে স্মেহের বঞ্চন ছিদ্র করে, পিতামাতার প্রতি পবিত্র দান্বিত্ব ও 
€$ বোর কথা বিশ্বত হয়ে আত্মস্থখের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরম শ্রেয় বস্ত বলে বরণ 
কত্র।। আমার তো মনে হয়, পাশ্চান্তা শিক্ষাদর্শ-প্রভাবিত এই বাদবভূল বাপাশিক্ষণ 
আমাদের দেশের পক্ষে কি পরিমাণে উপযোগী, আমাদের অবক্ষয়ী সমাজের এই বিষ্র্ষ 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভা তেবে দেখবার সময় এসেছে । বালা-শিক্ষায় উপকরণ - 
নাছলোর প্রতিবাদে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের অস্থসব্বণে 
শান্তিনিকেতনে আন্ষচর্যাশ্রম প্রতিষ্টা করেছিলেন । মহামতি টলস্টয় বালা-শিক্ষাকে 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াসনায়। পাঁলিয়ানায় অনেক পরীক্ষা - 
নিধ্বীক্ষা করেছিলেন । জাতির জনক মহাত্ম। গান্ধী শিক্ষাকে জীবনমূ্্ধ করাবু লক্ষ্য 
(কে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন । একনিষ্ঠ গান্ধী-শিষ্য সংপ্রতি-প্রস্াত 
প্র্থললচন্ঞ ঘোষ গওুকুর জীবনমুঘ্ী শিক্ষাদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার অভিপ্রায়ে বহু লক্ষ টাক! 
বালে মেদিনীপুরের হৃতাছাটাক্স ‘লোক তাব্তী” প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এদেন 
সকলের আদর্শবাদী উপকবণ-বাহুল্যহীন শিক্ষাপ্রস্াস বার্থতার মকবালুতে বিলীন 
হয়েছে । আমাদের শিক্ষা-নিস্বাহকেরা শিক্ষার মহান লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে আশু 
লাভের অত্থ্যৎলাহে উপকব্বণ-বাঙ্ছল্যকে পত্রম শ্রেন্গজ্ঞানে বরণ কনে নিক্েছেন। সব 
চাইতে মজার কথা এই থে, স্থা্ীনতালান্ডের পর থেকেই বাল্যশিক্ষার ক্ষেতে এই 
চিত্তাবিচায়হীন পন্বাপুকরণজীবিতা ও আদর্শভরষ্টভা খুব বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। 
মঙ্ুস্তত্বের্ব যুল্যবোধবজিত পব্বাশ্রনী এই শিক্ষার্র্শ আমাদের দেশ ও আতিকে কোন্‌ 
সর্বনাশা পন্িণাষের দিকে আকর্ধণ করছে, শিক্ষা সমস্য নিয়ে হানা ভাবনা-চিন্ক। 
££ আলোচনা-গবেবণা করেন-_তীদের নিকট ত! অন্থধ্যানের বিষম হওদা উচিত 

এবার আমার হাই স্থলে শিক্ষালাভেন্র প্রসঙ্গে ফিবে আমি । আট 
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পৃৰোক্ত হাই স্থলে আমার ভতি হবার সময় সে বিস্যাপদে রুতবিদ্য শিক্ষক তেমন ৯ 
ছিলেন না। যিনি অঙ্ক শেখাতেন তিনি বাংলা পড়াতেন । বাংশা পড়াতে গিয়ে 
আক্ষরিক অর্থে তিলি গলদ্ঘর্ষয হতেন ॥ হেভমাস্টার মশাই পড়াতেন ইংবেজি ও 
ইতিহাস । নতুন স্থলের সংগঠন কর্ম নিয়ে বান্ত থাকাতে হতো বলে পড়াবার কাজে 
তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারতেন না। এছাড়া তীর পড়াবার তঙ্গাও ছিলো 
আকর্ষণ-বঞিত । সবার চাইতে মভার শিক্ষক ছিলেন সংস্কতের পক্তিত ষশাই। 
ভার বাড়ি ছিলে! স্থল থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে । জমিজমা ছিলো না বলে 
সাংলাত্রিক অবস্থা ছিলো অসচ্ছল । সংসারের খরচ নির্বাহের অন্য স্থলের কাজ ছাড়াও 
তাকে যাজন কর্মও করতে হতো । শিল্তদের বাড়িতে পুজো-আর্চ। লেরে তিনি যখন 
কুলে এলে পৌঁহাতেন তার বহু পূর্বে তার ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে যেতে] । তীর ক্লাশে 
বসে গল্প করাই ছিলে! আমাদের মৃখা কাজ । ঘেদিন একটু পকাপে আসতেন দীখ $ 
পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি চেগ্ারে বসে শুধু ঝিমূতেন না, অনেক সময় ঘুমুতেনও । 
ভাত এই অবস্থা দেবে অমর! টীকা-চিন্পনী কেটে খোশ গল্পে মেতে পাকতুম। কোন 
সমর্থ হঠাং নিহ্রে'খিত হছে পড়াতে শুক্র করতেন । আমরা হেসে উঠলে বকাবকি 
করতেন । তীর পাঠননীতিও আকর্ষণীদ্র লা হওয়ায় তা আমাদের লংন্ত শিক্ষার কাজে 
বেশি লাগতো শা । তবু আমর! পণ্ডিত মশাইকে ভালবাসতুম, যেহেতু তার অন্তরটি 
ছিলো। সরল! এবং তিনি আমাদের সর্ত্যিই ভালোবাসতেন । 

অনেকে ভাবতে পারেন, কলকাতা থেকে বহুদূরে গ্রামাঞ্চলে লব-প্রতিষ্ঠিত হাই 
স্থলের স্বল্প বেতনেব পণ্ডিতের পক্ষেই শুধু ক্লাশে বসে ঝিমূনে! ৰ! ঘুমুনো সম্ভব ৷ 
কর্মচৰুল মহানগৱীর নামকরা হাই স্বলের শিক্ষকদের পক্ষে এরূপ অভ্যাসের বশবর্তী 
হওয়া অকল্পনীয় । আমার নিজেরও এন্সপ ধারণা ছিলো । প্রেলিডেন্দি কলেজে 
অধাপনার সময় ( ১৯৪৮ বা ১৯৫৯ সনে ) আসার সে ধারণা ভেঙে গেল । একদিন 
প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অবস্থিত এঁতিহ্ক্তিত হেয়ার স্ছলের একজন পরিচিত 
শিক্ষকের নিকট শুনলুম, সেই বিখ্যাত বিদ্ভালম্ের একজন শিক্ষক ক্লাশে এসে শুধু 
কিমোন না, ঘুমানও | ছেভাস্টাব যশাই স্থলে রাউণ্ড, দিতে এসে সে দৃক্চ দেখে 
একদিন দে শিক্ষককে ভেকে এ ধরনের গছিত অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেন । এই 
সাবধান বানী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তন্মে যেন গ্বৃতাহুতি পড়লো । সেই অতিযুক্ত শিক্ষক 
মশাই ক্রুদ্ধ হয়ে হেভ-আাস্টার মশাইকে বললেন, এ ব্যাপারে বেশি খাটতে গেলে 
‘তিনি অমুক দাদাকে বলে শিগগির তার বদলির বাবস্থা করবেন | যে দাদার লাম 
গিনি উল্লেখ করলেন, তিনি তখন শুধুমাত্র বাংলা দেশের রাজনীতি ক্ষেতে নন, 
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উশর্বভাবতীয় রাজনীতি-দগতে একজন প্রভাবশালী নেতা । উক্ত নেতার শঙ্ষে 
অভিযুক্ত শিক্ষকের ঘনিষ্ট যোগাযোগের কথা হেড সাস্টার মশাই জানতেন । তাই 
ভার হুমকি শুনে নিজের ক্ষতিব সম্ভাবনার এ ব্াপানে আর উচ্চ-বাচা করলেন না । 
অভিযুক্ত শিক্ষক ক্লাশের চেয়ারে বসে বিষুতে বিমুতে এবং ঘুমুতে ঘুমুতে সেই 
ইতিহাল-প্রসিন্ধ স্থপে সগৌরবে চাকরি করতে লাগলেন । 
শুধুমাত্র ঝিমূনে! বা ঘুমনো নপ্র, দেশব্যাপী সাধামিক বিস্যালয়্বের বহু সংখ্যক শিক্ষক 
তাদের ওপর শ্যন্ত দার্নিত্ ও কর্তবা বিবয়ে যে পর্বত-প্রসাণ অবহছেল! প্রদর্শন করেন, 
একথা ‘আজ কারো অজানা নগ্প। যে শিক্ষাদদানকর্ণ এককালে শিক্ষকের নিকট 
পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো. আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থমূলোর বিনিময়ে 
&তা লাভজনক বাপিছে। পরিণত হণ্রেছে । শ্বুলে থাকাকালীন কম্েক ঘণ্ট। কোন মতে 
ক্লাশের কাজ নমঃ নমঃ করে সেরে অনেক শিক্ষক দিনরাত্রি অধিকাংশ সময় বায় 
করবেন ‘প্রাইভেট টিউশ্বলি' কর্মে । অভিভাবকেন্নাও জানেন, স্কুলে পড়াশোনা! তেমন 
কিছু হয় না, শিক্ষ। জীবনের প্রথম থেকে প্রাইভেট টিউটর নিম্োগ না করপে ছাত্র - 
ছাত্রীদের পক্ষে অন্তিম পরীক্ষা পাশ কর! সম্ভব লঙ্গ | ছেলেচমন্সেদের ভবিক্কাতের 
কথা চিন্তা করে অভিভাবকের! তাই খেয়ে না-খেম্রে প্রাইভেট টিউটবের সাহাযা নিতে 
বাধা ছন। এভাবে সচেতনভাবে ক্লাশে ফাকি দেওয়ায় খাবলায়ী মনোভাবাপন্র এক 
শ্রেন্টীর শিক্ষক আখের লাভবান হন । যে দমভ্ত অধাবিন্ত অভিভাবক লস্তানদের 
জন্য উচ্চহারে দক্ষিণা দিরে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারেন লা, তাদের সন্তানদের 
গন্য পাইকারি হারে টিউটোরিয়াল ক্লাশের বাবস্থা) কেন আঁর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
শিক্ষক । নিজের বাড়ির একটি ঘরে একগুচ্ছ হেলে বা মেয়ে নিয়ে তাদের এই 
শিক্ষাদান বনাম শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য চলতে থাকে । মহানগরীতে কর্মরত যে সমস্ত 
শিক্ষকের বালায় স্থানাভাব তারা ঘরভাড়া কবে এই লাভঞ্জনক বাবল চালাতে থাকেন । 
আমার এক নিকটাত্মীয়ের ছেলে কলকাতাক্স একটি প্রাইভেট স্কলের শিক্ষক । বাসায় 
স্থানাভাব হওয়ায় সে একটি ঘর ভাড়! করে সকাল-সব্ধযায় ছেলে পড়ায় । শুনলাম, 
স্থলের মাইনে এবং টিউশনির দক্ষিণা নিদ্নে তার মাসিক আয় দু'হাজাব্বেরও বেশি | 
অথচ তার শিক্ষাগত যোগাতা পাশ কোর্সের বি. এ. পাশের বেশি নন্দ । আমাল আর 
একজন বি. এ. (পাশ কোর্স ) পাশ আসত্মীল্প মাধামিক স্থলে চাকরি করতে কত্বতে 
এম. এ. পাশ করে । পরে বি টি-ও পাশ করে । স্থলে নতুন বেতন হারে সে বেশ 
' ভালোই মাইনে পায়) কিস্তু তার চাইতে অনেক বেশি উপার্জন করে সে প্রাইতেট 
ট্রাইশনির সাহাযো | এই ছুই উৎপল থেকে মিলিত উপার্জনের সাহায্যে বর্তমানে 
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যাদবপুর অঞ্চলে সে একছি তিনতলা বাড়ির মালিক তাবু শ্রয়োজনাতিবিক্ক 
একতলা ও তিনতলা ভাঙা দিয়েও সে একটা বেশ বড়ে। অক্ষেল অর্থ উপাঞ্জন করে। 
তাঝ আধ্িক অবস্থা এখন প্রেসেডেন্সি কলঙ্গেজেয় অনেক উচ্চ ভিশ্রিপ্রাঞ্চ অধ্যাপকের 


চাইতেও বেশি । ] 
[ ক্ৰমশ ] 


কলিকাতায় প্রাথসিক শিক্ষা! : ভবানী প্রসাদ চটোপাধ্যাদ 


পাশ্চাতোর এক বিশ্ববিখাত বৈজ্ঞালিকের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচপিত আছে । 
গল্পটি ছল__ তিনি নিচু ক্লাশের চেলেমেঘেদের পড়াতেন । আর তার কম্রেকজন 
ছাত্র, হারা শিক্ষক হয়েছিপেন এবং হারা জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায্ ভার অনেক পিছলে 
ছিলেন ভাবা পড়াতেন উচু ক্লাশে । এই নিয়ে তাকে একবার কেউ প্রশ্ন করেছিলেন । 
উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন যে যেহেতু ভার জ্ঞান বেশি. অভিজ্ঞতাও বেশি তাই 
ছোটদের পড়াবাহ দাগিতহ তাকে নিতে হয়েছে । উচু ক্লাশের যার ছাত্র তারা 
নিজেদের আগ্রহে এব নিজেদের চেষ্টাতেই জ্ঞান আহরণ করে নেবে। শিক্ষক 
তাদের কাছে থাকবেশ সহায়কক্ষপে । আর ছোটদের ক্ষেতে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ 
জাগিয়ে তোলা, বিষয়ের বুনিয়াদী শ্রতায়গুলি জানিয়ে দেওয়াই হোল প্রাথমিক কান্দ। 
সে কাছ চুন্রহ । তাই তাবু দায়িত্ব নিতে হয় বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষককে | 

এই নীতি পৃথ্নীত্র কোন্‌ দেশে কতট। অমুস্থবত হচ্ছে, তা জানা লেই। কিস্তি 
কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা ধনণ-ধান্ণ দেখলে মনে ছয় যেন এখানে প্রাথমিক 
শিক্ষাদান ব্যাপারটিকে বাক্ষ কয়| ছচ্ছে। এমনিতেই আমাদের দেশে বিষ্যালদী 
শিক্ষা জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াক্পে বাবস্থিত নয়, লক্ষাতও নয়। তা হুল চাকুরি 
লাভের প্রাথমিক পাশপোষ্ট । পেশাগত শিক্ষা) বা Vocational 61917)78 বলে 
একটা কথা আছে। হাতে কাজ কনা শেখাবার অন্ট কিছু কিছু শিক্ষালছও- 
চালু আছে। কিন্ধ হাতের কলম নিয়ে কান্দ করাও ঘদি পেশা হয় তবে আজকের 
সঙগগ্র শিক্ষ/ ব্যবস্বাকেই পেশাগত শিক্ষা আধা দেওরা বোধহয় অক্তায় হবে না। 
স্থতরাং উচ্চ শিক্ষার ছাল যখম তাই তখন প্রাথমিক শিক্ষাও যে তারই লেম্ছুড়: 
হিসেবে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কী ! 

কর্পকাতান প্রাথমিক শিক্ষার যে বিশ্তাস তাকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ 
কর! যাক । কলিকাতা পোঁর প্রতিষ্ঠানের এখানকার ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা 
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দেবার কিছুটা দায়িত্ব আছে । তাই তার! কিছু বিস্যালল্ পরিচালন! কাবেল ॥ 
বাংলাভাষী ছেলেবেপ্রেদের শেখাবার জন্য বিস্াপয় তো আছেই, হিন্দীভাষী ও উদ্‌ তাষী 
ছেলেমেয়েদের পন্তও স্বত্ত্ব বিস্যালপ্প আছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখানে 
শিক্ষারত ছেপেমেছের! প্রায়ই চঃস্থ পরিবারের সন্তান । জ্ঞানার্জনের শ্বাভাবিক আগ্রহ 
তাদের পরিবারে প্রা নেই । আজকের দিলে লেখাপড়া না জানগে কে খাও! 
যাবে না সেই উদ্দেস্যেই তারা বিদ্যালয়ে যাদ্স | প্রাথমিক বিস্তাপয়ের সীমিত গণ্তীটুকুও 
তার! সকলে পেরোয় না । আর ধারা এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের অধিকাংশই 
দিনগত পাপক্ষয়ের মানসিকতা লিণে বিষ্তাপয়ে আনলেন । আজকাল এইলব বিস্যালয়ের 
ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা ও তথাকথিত সংস্কতিচর্জা করান তচ্ছে। হয়তো ভবিস্কতে 
কোনদিন এদের অধা থেকেও কেউ কেউ যশস্বী হবে । কিক আদর্শের নির্বিখে 
আজও এই বাবস্থা জনজীবনে পরগাছ!1 হয়েই আছে। 

স্থিভীছগ এবং বৃহত্তম ভাগে রয়েছে সরকারি ও বেল্রকারি বিদ্যালয়গুলি । এখানে 
নাম-ডাক আছে এমন বিছ্যালযওও আছে, আবার অতি দাধাবণ শবিপ্যালযও আছে। 
এইসব বিদ্।লয়ের ছাত্ররা বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের ন্তভুক্তি । প্রাথমিক 
থেকে মাধামিক এবং তাৱপর বিস্যালয্েহ গতী পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা এই ক্রমাঙ্গসাবা 
শিক্ষায় এদের প্রধান লক্ষাই হুল জীবিকা অর্জনের যোগা হয়ে ওঠা । এইসব 
বি্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেকথা ভাল করেই জানেন, কেনন! তারাও তো এ 
একই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখাপড়া শিখেছেন । স্বতব্বাং প্রাথমিক স্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিস্ভালয়ের পরিবেশ কারখানার পরিবেশের যতো- অর্থাৎ ক্কাচা মাল থেকে “ফিনিস্ভ, 
প্রোভাক্ট' প্রস্তুত করা! । বড় বড় ভাক্তাররা কেউ কেউ যেমন হাসপাতালের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন নিজেদের চেস্কানে রোগী পাবার শ্বার্থে তেমনি এখানে অনেক শিক্ষকই 
বিস্তালক্সকে ‘প্রাইভেট ট্যাইশলির" ‘রিক্রুটিং সেণ্টার’ বলে দেখে থাকেন । বিদ্ভালয়ে 
তারা পড়ান যেটুকু না পড়ালে চলে না মাত্র সেইটুকুই । আর ছেলেমেয়েরাও সেখানে 
পড়তে যাছ অভিভাবকব1 তাদের পাঠান বলে ॥ 

তৃতীয় বিভাগে রয়েছে ইংরেজি মাধ্যযের বিস্ালকগুলি-_বাডের ছাতার মতো 
যেগুলি ক্রমশই কলকাতার অলি-গলিতে গজিয়ে উঠছে । এখানে এ আবুন্ত হবার 
আগেও গুকু হবার মতে। প্রাথমিক স্তরের আগেও বিভিন্ন ধাপ বসেছে । সেই 
ধাপগুলি পেরিয়ে তবেই প্রাথমিক বিস্যালয়ে প্রবেশ করতে হুবে। কিণ্ডার-গাটেন, 
মন্টেশ্বরী, টাইনি টট প্রভৃতি নানা নামে ভূষিত এইসব বিগ্যালয়গুলি তাছেন লিজ্জস্থ 
পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা আঙ্ষিককে ধরে ব্বেখেছে । এখানে যাদের পড়াশুনা করতে 
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পাঠান হয় তারা পডাক্কনা- চেয়ে বেশ শেখে আদব ক'যুদা, যে আদব কাদার সঙ্গের 
দ্বেশের সাধারণ মাচুবের যোগ নিবিড় নয় । তার ফলে এরা দেশে পরবাসী হছে গড়ে 
ওঠে, হন্তে! বা এরাই দেশের শবাতক হয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িছে থাক! ম্জ্বদের 
'্ঘদেশে পরবাসী করে দেয় । 

মোট কথা কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা দেশের সামনে কোন নতুন বার্তা বছন 
করছে না, গতাঙ্রগতিকতার সোহজাল ছিন্ন করে তা তখনও সত্য হয়ে উঠতে 
পারে নি। সরকারপৃষ্ট বিস্যালদ্নগুপলিতে তা নিশুদ্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষার বিভ্তালঘ্রণডলি এখনও জ্ঞানপীঠে পরিণত হুতে পারে নি। তার একটিই কারণ 
এবং সেটি হল শিক্ষার ক্ষেক্ে তার উদ্দেক্টে এবং প্রক্রিয়ায় এখনও প্ররুত বিশ্লব 
সংঘটিত হয় নি । তাই পাশ্গাত্যির এ বিজ্ঞানীর মতো জ্ঞানদীপ্ধ মান্য কলকাতার, 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাম্তই বিরুপ । 


হিন্দু কলেজের কার্য বিবরণী : কানাইপাল দত্ত 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 


আমরা জেনেছি ডক্টর হোরেস হেম্যান উইললনকে সরকার কলেজের ভিজিটন্র 
বা পরিদর্শক মনোনীত করেছেন । তিনি কলেজ পরিচাপনা সভার সদ ্যও হয়েছেন । 
পূর্বতন ভিজিটর হেয়ার সাহেবকেও কলেজের পরিচালন! সভার সদস্ট করে 
হুলে।। জনসেবার ক্ষেত্রে হেয়ার সাহেব তখনই খুব খ্যাতিমান বাক্তি। তার সেব। 
ও প্রাতিতে যমূদ্ধ ও অভিভূত কলকাতা তাকে বন্তত আত্মীয় জ্ঞান করত । উইলসন 
সাছেবের প্রক্তিটি একটু ভিন্ন রকমের ছিল। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ভাক্তার হয়ে 
তিলি এদেশে আনেন । প্রাচ্য ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তিনি প্রবলভাবে আক 
হন। সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে তিনি থাকৃবেদ, মেঘদূত, বিষ্ণু পূর্বাণ প্রস্ততি 
গ্রন্থের অস্থবাদ কবেন । তার রচিত সংস্কত-ইংরেজি অভিধান আজও আমন ব্যবহার 
করি । দীর্ঘকাল ( ১৮১১-৩৩ ) তিনি এশিল্রাটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন । এইসব 
কুতির জন্তই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিভালয়ের প্রথম বভন অধ্যাপক ( সংস্কৃত ), ইণ্ডিয়া 
হাউসের লাইব্রেরিসান প্রভৃতি গৌরবজনক পদলাভ করেন। হিম্বু কলেজের 
লসংকটলপ্ে এই রকম একজন বিদম্বম ও উচ্যমশ্টুল মানাঘ পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়াতে, _ 
প্রতিষ্ঠানটির যে প্রসৃত অঙ্গল হয়েছিল তা সহজেই অহুমান কক যায়। উইলসল 
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সাহেবের প্রযতে অচিরেই কপেজের পঠন পাঠনের উন্নতি ও বৈষনিক সমৃষ্ছি ঘটে, 
ছাত্রসংখ্যা বাড়ে এবং হেয়ার সাহেব প্রদত্ত ভুথণ্ডে কপেছ্গ-ভবন নিমিত হন্ু। 
১৮২৬ সনের ১মে কলেজ নিজ'ৰ নতুন বাড়িতে শ্ছানান্তরিত হয় । 


উইলসন, হেয়ার, রামকমল সেন এবং লন্ত্রীনাবাঙ্ণ মুখোপাধ্যায় ( সম্পাদক ) 
এই চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে ১৮২৫ সনের ৬ই জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি মিটিং 
হল্প। সেই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির আবেদনের 
বিবেচনা । কাজ বেড়ে গেছে বলে শিক্ষকেরা মাইনে বাড়ানোর আবেদন করেন । 
ব্ষিগ্নটি বিবেচনা করতে গিয়ে অন্থষঙ্গকূণে কলেজের যাবতীয় বিষ্পের আলোচনা 
প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় । শুধু আলোচনা নয়, দেখা যাচ্ছে কমিটি প্রত ক।৮ বিষে 
যুক্তি সিদ্ধ এবং স্থদূর প্রসারী সিন্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । এখানে উল্লেখ কর প্রয়োদ্ন 
যে, পঠন পাঠনের উন্নতি বিধানের জন্ত প্রধান শিক্ষক ডি. আনঘেলস ১৩ই 
এপ্রিল একটি লিখিত প্রস্তাবে শ্রেণীগুলিকে প্রতাক্ষভাবে শিক্ষকদের তত্বাবধানে 
আনার সুপারিশ কবেন। সভা! এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন। 

তখন চার জন শিক্ষক উপরের চরটি ক্লাসের প্রত/ক্ষ দায়িত্বে হিলেন । নিচের 
ছ'টি ক্লাস মনিটছের তত্বাধধালে ছিল । উপরের ক্রাসেবু ভান ছাত্রদের মধে; থেকে 
প্রতিমাসে মনিটর নির্বাচন করা হত । তাবু ফলে অনেকগুলি তাল ছেলের পড়াশুনার 
বিশ্ব ঘটে । ( মনিটরের কাজ করতে গিলে তারা নিজেদের পড়াশুনার অবকাশ 
পেতেন না )। অথচ তাদের পড়ানোতে নিচের ক্লাসের ছাত্রদের প্রয়োছনও 
ঘথার্থভাবে মিটত না । তাই চলতি বাবস্থার পন্রিবর্ভনের জলন্ত নিম্নরূপ ম্রপানিশ 
করা হয়। 

সকল বিবয়ে সবগুলি ক্লাসের কার্ধকর তত্বাবধান করা, মধ্যে মধো পাঠোত্কর্ষের 
পৰীক্ষা নেওয়া, মনিটর ব্যবস্থার যতদিন অবসান ঘটালো ন! যায় ততদিন তাদ্দেন্ কিছু 
শিক্ষণদান প্রড়ৃতি কাজের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর অপিত হয় । এই কাজ 
যাতে তিনি ঠিকমত করবার অবকাশ পান সেজন্ত একমাত্র প্রথম শ্রেণী ছাড়া অন্ত 
কোনে! শ্রেণী নিজের দায়িত্বে রাখবেন না| বিশ্রামের ( টিফিন ? ) সময় মনিটবেবা 
নিজেদের পড়াশুনা করবেন । 

প্রথম, ছিতীয় এবং তৃতীয় সহকায়ী শিক্ষকদের প্রতোকের্র তত্বাবধানে একটি 
উপরের এবং ছুটি নিচের ক্লাস দেওয়া! হয়। কমিটি থেকেই ঠিক করে দেওয়া হলো 
৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী থাকবে প্রথম সহকারী শিক্ষকের তত্বাবধানে ছিতীগ ও হঠ শ্রেণী 
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থাকবে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের অধীনে এবং তৃতীয় সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বে» 
থাকবে তভূতীন্র ও সধাখ শ্রেণী । অষ্টম শ্রেণীর পূর্ণ দায়িত্ব নেবার অন্ত একজন. নতুন 
শিক্ষক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। আরও স্থির হয় যে, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের 
নির্দেশে বিভ্ালয়ের অস্তান্ত বিবয়েও ( প্রশাসনিক ? ) নতুন শিক্ষক মহাশয় প্রধান 
শিক্ষককে সাহাযা করবেন । 

সবনিয় দুটো ক্লাস দু'জন স্থাপী সলিটরের আধীলে রাখা হুল । প্রেথয শেণীর ছাত্রদের 
ধা থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্ডের সম্মতিক্রমে মাসিক ভাতায় মনিটর নিষুক্ত কত্ত! হবে বলে 
ঠিক হয় । এই বাবস্থার ফলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা উদ্যমী হবে, তাদের মধো 
বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার প্রবণত1 কমবে এবং শিক্ষকরূপে কাছ করবার জন্য পড়াত্তনায্ 
পূর্ণচজ্ছেদ পড়বে না ৷ দেশীয় বাক্তিদের অধা থেকে প্রয়োজনীয় সহকারী শিক্ষক গড়ে 
তোলা প্রভৃতি অনেক স্বাভাবিক প্রয়োজন এই বাবদ্ছাঞ দ্বার! পূর্ণ হবে বঙ্গে আশা 
প্রকাশ করা হন্ত । 

মুখাত ইংরেডি ত্যধার শিক্ষা দানের ঈক্ষা থেকে কলেজ এই সময় থেকে একটা 
অন্থভবগ্রাহ্হ পূর্ণাঙ্গ পাঠকমের দিকে নজর দেয় । কলেজের তথন শিক্ষার্থীর] বর্ণমালা 
দিগ্রে শুরু করত । পর্ঘালা শ্রিখবার পর, প্রাথমিক পুস্তক লিখতে এবং পড়তে শেখার 
পর ছাত্ররা উউরেশীয় সাঠিতা (বস্তুত ইংরেজি ) এবং সবল বিজ্ঞান, বিশেব করে 
ভূগোল এবং পোদ বাবহার শ্িখত । পথম তিন শ্রেণীতে বাংল! থেকে ইংরেজি 
এবং ইংরেন্জি থেকে বাংলা তর্জ্জমা শেখানো হতে] । এটা ছিল শিক্ষার প্রধানতম - 
অঙ্গ | উচ্চ শ্রেশীগুলিতে কিছু কিছু পাটিগণিত পড়াবার বাবস্বা ছিল । ভাবা 
(বাকা গঠন ) ও শব্দার্থ শেখানো এবং অন্ন্ত কাজের পর শিক্ষকদের হাতে অন্ধ 
শেখাবার জন্তক খুব কম সময়ই থাকত । এজন, অর্থাৎ অক্ষ শেখাবার জন্য কমিটি 
একজন সুদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করেন । এই তাবে সমগ্র 
পরিস্থিতির পুঙ্ধাছুপুঙ্ধ বিচার করে কষিটি স্থির করলেন-__ 

(১) অক্ষের জন্য একজন পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত করা ছোক । 

(২) কাছ বেড়ে যাওযাপ্ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির আবেদনের তৌক্কিকত্তা 
স্বীকৃত হলে! এবং তাদের প্রার্থনার অরূপ লা হপেও নিয় বণিত হানে পারিশ্রমিক 
বৃদ্ধি কর! হোক ৷ ছাত্রবৃদ্ধির আন্ত মূনসী এবং পণ্ডিতদের কাজ বেড়েছে বিবেচনা 
কনে ( কোনে! আবেদন ন! কর] সত্বেও ) তাদেরও বেতনবুন্ধি করা হোক । 

উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ ছিল এই রকম_ 
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পদ বর্তমান বুদ্ধির মোট প্রস্তাবিত 
বেতন পরিমাণ বেতন 
প্রধান শিক্ষক ২৫* টাক! ১০০ টাকা ৩৫* টাকা 
প্রথম শহুকাবী শিক্ষক ১০৩ ॥ ৫° ৮ ১৫০ 
দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক 8° » ৩০ » ৭০ » 
তৃতীম্ব সহকায়ী শিক্ষক ৩২ » ১৮ ১,» ৫৬ » 
চতুর্থ সহকারী শিক্ষক ৩২ » ৩২ ৮ 
নিট ২ অন ( ১৬ টাকা! হিসাবে ) ৩২ ৮ ৩২ ৬ 
পণ্ডিত ২ জন ( ১৩ টাকা হিসাবে) ৩২ ₹ ৬৮ ৯ ৪০ * 
মুনসী ১৩৬ 8 ২০ ও 
অস্ক (শিক্ষক ১৫০ » ১৫০ » 
৮৯৪ টাক] 


এই নতুন নিয়োগ ও বেতন বুদ্ধির ফলে মাসিক বায় বাড়ল ৪২৪ টাক! ; শিক্ষক 
বেতন খাতে মোট খরচ দাড়াল ৮৯৪ টাকা । বাড়তি বায্সট| কি কবে মেটানে! যাবে 
কমিটি লে বিষমেও বিবেচনা করেন । প্র কমিটি মিটিং-এর কাণ বিবরণ থেকেই 
জানতে পারি । কলেজের তখন মাসিক আয় ছিল নিপ্রক্ষপ-_ 


(১) ল্ীরু” তহবিলের স্বদ বাবদ আয় ৩০ টাক? 
(২) প্রেরিত ছাত্রদের আন্ত স্থল লদোসাষ্ট টির অগ্চদান 

[ ছাত্র প্রতি € টাক! হিসাবে ৩০ জন ছাত্রের ] ১৫০ » 
(৩) €বতনদাত। ছান্রদের নিকট থেকে প্রাপ্ত 

[ ** লন ছাজ ॥। জন প্রতি ৫ টাক! হিসাবে ] ৩৫৯ ৮ 
(৪) গুদাম ভাড়া বাবদ ৪৩ » 


মোট ৮৪০ টাকা 

বেতনদাতা ছাত্রবদ্ধির ফলে এ খাতে বাড়তি সংগ্রহ থেকে ঘাটতি প্রায় মিটে যাবে 
বঙ্গে কমিটি আশ! প্রকাশ কক্সেন। পরের হিসাব থেকে জানা যাবে যে শেষ পর্যন্ত 
একশত টাকার মত ঘাটতি থাকবে । কম্িচি স্থির করেন-_এই সামন্ত অর্থ ট! দিয়ে 
দেবার জন্ট সরকারকে বলা হবে । কমিটির চেষ্টা কলবতী হয়েছিল । বৎসর খানেকের 
মাথায় ১৮২৬-এব শেঘ নাগাদ মাসিক আয় বেডে দাড়িস্বেছেল ১১১৫ টাক1। তখন 
থেকে ছাত্র সংখা! ক্রমাগতই বেড়েছে, কখনও ত্রাস পায় নি । বলা বাহুল্য ছাত্র বৃদ্ধির 
সঙ্ষে সঙ্গে আয়ও বেড়েছে । কেনন! বিনা বেতনে পড়ার বেওয়াজ্র তখন প্রান উঠে 
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গেছে । এই বিদ্যালয়ের প্রারস্তক্ালে ছাত্র-বেতন ধাধ ছিল । কিন্ধ ছাত্রেরা তা 
দিতে শ্বীক্ুত হত লা? ফলে ১৮১৯ সনের ১ জাছয়ান্রি থেকে ক্রি স্থূল করে দেওয়! 
হয়। সম্ভবত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ লক্কটে পড়ে পুনঝাযর় ছাত্রবেতন প্রবর্তিত হস্ব। 
এই বেতন প্রথমে গড়ে ছাত্র প্রতি মাসিক পাঁচ টাকা ছিল । পরে শ্রেণী বিলাস কনে 
সর্বনিয় পাচ টাক1, উচ্চ শ্রেণীর জন্য ছথু টাকা এবং কলেজ ক্লাসের অন্ত আট টাক! 
করা হয়। 

এই সভার সিদ্ধান্তন্তলি জেনারেল কম্মিটির্ব অবগতি ও অন্থমোদনের জস্ত পেশ 
করার প্রস্তাব গৃহীত হয । সন্ভবত গৃহীত সিদ্ধান্তের শুরুত্ব বিবেচন। করেই সভা 
উপস্থিত সচ্ক্ণবৰ্গ স্থির করেছিলেন প্রস্তাবগুলি অস্থপন্থিত সদশ্রদের নিকট পাঠিয়ে 
তাদের অন্রমোদন নিয়ে নেবার পর জেনারেল কমিটিতে পাঠানো হবে। এ 
প্রস্তাবানলারে কার্য বিবরণী প্রচারিত হলে অঙ্ঞরপস্থিত ব্যবস্থাপক গণ অন্থমোদনস্থচক 
স্বাক্ষর দান করেন । প্রস্তাবের তলায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ছাড়! চজ্জকুমার ঠাকুর, 
রাজকুষ্ণ সিংহ. বসমঘ চত্ত, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাকান্ত দাল, লাভলিযোহন 
ঠাকুর এবং বাধাকাস্ট দেব প্রভৃতি বতিন্বপের স্বাক্ষর আছে । 

[ কলে কমিটির প্রস্থান কার্যকরী করার পূর্বে জনসেবা কমিটির অনুমোদন চাওঘ্বার 
মধো কোনো অন্বাভাবিকতাছ কথা আজ আর আমর! মনে করতে পারি না । কিন্ত 
সেদিন ব্যাপারট! স্বাভাবিক ছিল ন] । আর হাইড ঈষ্টের বাড়ি-সভায় হিন্দু কলেজ 
( তখন শুধুমাত্ৰ মহাবিদ্যালয় ও বল! হতো] ) প্রতিষ্ঠার ন্ট ঘে কমিটি হয়েছিল তার 
মধ্যে ২০ চন ভারতীর বাক্তি পুরুষ এবং ৮ জন ইংরেজ ছিলেন । ২০.১. ১৮১৭ 
তারিখে কলেজ স্বরু হবার আগেই ১৮১৬ সনের ১১ই জুন সানা কানণে ইংরেজ 
সদস্যগণ সরে দাড়ান । তারা বাক্তিগতভাবে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেও প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভারতীয় উদ্ভোগে, ভারতীয় অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত 
ইংরেজি শিক্ষার প্রথম শিক্ষালয় ছিল এই হিন্দু, কলেজ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দের 
তত্বাবধানেই প্রথম ইংরেজি, ফাসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আরোজন 
হয । প্রাদ্র পাচ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষান্তনাগী ভাবতবাসী 
বিষ্ডালয়ের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান বিদধদ্নচিও যুক্ত করেছিলেন | বিজ্ঞানের জল্রযাত্রা তখন 
বস্তুত সবে সুরু হয়েছে। আমাদের দেশীয় নেতৃবৃন্দ অস্জধাবন করতে ভুল করেননি 
ঘে, অচির্রকাল মধ্যে পৃথিবীর সম্পদ ও শক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা নিয্নস্ত্রিত হুবে। 
সবমঙ্গলের অঙ্গ কিন্ত দেই বিজ্ঞান শক্তিকে কল্যাণশক্তির অধীনে রাখার অবশ্য 
প্রদ্বোজলীদুতাও তার! অনুধাবন করেছিপেন। সে অন্ত ইতিহাস । ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে 
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প্রকাশিত রিপোর্টে হিন্দু কপেজের আদর্শের মধো লিখিত হযগ্রেছে_-t০ instruct the 
sons of tbe llindoos in 6105 [99009910800 Aeriatic langiuuges and 
৪0)60088. হিন্দু কলেজের সাফল্যের সামনে রামমোহন বায়ের ক্রি ইংলিশ ক্ল 
(১৮১৫) সহ পাদ্ৰী ও অস্তাস্থদের প্রতিষ্ঠিত বিস্তালগ্ অচিন্বকাল মধ্যে মান হয়ে গেল । 
এটা কম গৌরবের কথা নর । 

পাঠ্য বিষয়ের রদবদল নিয়ে নতুন কমিটি ঘে ভাবন। চিন্তা করছেন তার প্রকট 
উদ্বাহস্পণ মেলে ৪. ২. ১৮২৬-এব একটি প্রতিবেদনে । এতে পাঠা বিবয়ের রদবদলের 
স্বরার্বিশ আছে । বিনা বেতনের ছাত্রদের পাঠা বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা সীম্বাবসন্ধ 
ছিল ॥ মনে হয় শ্রধানত শিক্ষক বিভ্রাটের জঅন্তহ এমন বাবস্থা করতে হুয়েছিপ। এ 
তাব্রিখের সথপাব্রিশে উপরের তিন শ্রেণীর ক্রি স্কলার ও স্কুল সোসাইটি প্রেরিত ছাত্রদের 
ফাসির পরিবর্তে সংস্কৃত পড়বার অস্থ্যতি দেও হস্ত । তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম মান 
পর্যন্ত ছাত্রদের বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা হুয়। বলা বাহুলা রদবদলের সব ব্যবস্থাই 
পিতাম।৬ায় অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল । সংস্কৃত পড়বার যথেষ্ট সংখাক ছাত্র তখনও 
ছিল না! চারজন মাত্র ছাত্র লিয়ে ( কৃষ্ণমোহন, গঙ্গাকান্ত পাঠক, বন্দনাচন্দ্র ঘোষ 
এবং নশীরাম মিত্র) সংস্কৃত ক্লাশ খোলা হুয়। এটি যে একটি দুঃসাহসিক এবং 
কলাণকর উদ্যোগ ছিল, আশা করি সে বিষয়ে আজ আর কেউ সন্দেহ প্রকাশ 
করবেন ন1। বাংলা ক্লাশে মৃস্ধবোধ ব্যাকরণের পরিবর্তে বাংলা বাাকরণ প্রবর্তন 
করা ছলে।। 

এখানে স্মরণ কঃ। তে পারে যে, প্রশাসনের ক্ষেত্তযে মুসলমান নবাব ও 
কর্মচারীদের কর্তৃত্ব এই সমদ্গের কিছু পূর্ব থেকে দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, অপর দিকে 
ইংবেজের ক্ষমত! এবং কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে । রাজকীয় ব্যাপারে ফালি ভাষার প্রাচীন 
প্রাধান্য হ্রাস পেতে পেতে ১৮৩৬ সনে তা একদম উঠে ঘায়। নতুন বাছা ইংরেজ । 
তার! কিন্ত গোড়া থে: স্থানীয় ভাষাদ কাজ চালাতে তত্পর হন । তাদের চেষ্টাতেই 
বলব, একদা বাঙালি উকিল, বাঙালি ভাক্তার হয়েছিল । প্রশাসনিক ক্ষেত্র ও আইন 
আদালতের নিমন্তরে স্থানীয় ভাষাই প্রাধান্য পেত ॥ হুংরেজ্জ কর্মচারীর স্থানীস্ন ভাষ! 
বেশ ভাল রকমই জানতেন । তবু লান। বাস্তব অস্থবিধার অন্ত স্থানীয় ভাবা বজিত 
হয়। ইংরেঞ্জি সর্বস্তরে প্রবর্তিত হয় । এর ভাল মন্দ বিতক্ষিত। তবে একথা ঠিক 
যে, ইংরেজি ভাবার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রাস্তের অল্প সংখ্যক শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যে যোগস্থত্রটি স্থাপিত হয়েছে তার ফলে ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় 
ইংরেজি জানা তারতবাসীর হাতের ঘৃঠোর মধ্যে চলে গেছে । এর থেকে মুক্তির 
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জন্য শিক্ষা ক্ষেতে জাতীয় শিক্ষা চিন্তার উত্তখ হয় । এই বিচারে হিন্দু কলেজ তায়তবধে 
জাতীঘ শিক্ষার পথিক্ং । 

জোসেফ ব্যারোটা আও প্রন্সের নিকট লযীক্রৃত কালীন তহবিগের একুশ ছাজার 
টাকা নতুন পবত্রিচালন সভা আদায় করতে সমর্থ হুন । ১.১৩.১৭2 টাকার তহবিল 
নিয়ে হিন্দু কলেজ স্বক্র হয়েছিল । সব টাকাটাই হিন্দু প্রধানদের উদ্ভোগে সংগৃহীত । 
তারপর বহুবর্ধ ধরে বরুজনলে নিয়মিত চাদা দিয়ে কলেজের বায় নির্বাহ কমেছেন । 
জোসেফ ব্যারোটা আও সপ-এ মূল তহবিলের অধিকাংশ অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়েছিল । 
কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওঘ্ান্ত টাকাটা মার যায় । €সই ডুবে যাওনগ্রা টাকার 
একাংশ উইলসনের চেষ্টায় উদ্ধার করা সম্ভব হল । 

পড়ান! ঠিকমত হচ্ছে কি ন! সে বিষয়ে পর্রিচালক সঙ্ষিতি বিশেষ নন 
বাখতেন 1 ছাত্রদের কিছু কিছু খাতা-পত্র বাইরের বিদ্বজ্জন ভ্বার। পরীক্ষা করানো? 
হত । ১৮২৭ সনের ১*ই জঙ্গিয়্াতি এইচ. টি. প্রিনলেপ সাহেবের নিকট প্রথম শ্রেণীর 
ছাত্রদের কিছু আন্গবাদ পাঠানো হল্প। ছাত্রদের নিভুল ইংবেজি দেখে তিনি খুবই 
সন্তোষ প্রকাশ পরেন । জনৈক কুষ্চধনের ইংরেজি রচনা সম্পর্কে বলেন if it 
bad come trom England যেন ইংলাণ্ড থেকে এসেছে অথাৎ কোলো। ইংযেজেন 
ঝচলা বলেই মনে হয়েছে ছাতদের বাংলা থেকে ইংরেজি অহুবাদ যত ভাল ‘তত 
ভাল ছিল লা ইহংকেজি থেকে বাংলা অন্থবাদ । এই মন্তবার ঘথার্থতা আমর! 
অন্থমান করতে পারি । তবু প্রিনসেপ সাহেব প্ররুত হিতকামী বিদ্ধ মাঙ্কষের মৃত 
আনাছ্ছেন- লিজের বাংপা জ্ঞানের সীমাবন্ধতার অন্ক বাংলা অস্থবাদ সম্পর্কে তার 
অতাষত নিগ্ভবঘোগা নাও হতে পারে | | ক্রমশঃ 


€শোক-সংবাছ 
বর্ধীয়ান্‌ গান্ীবাদী লেখক শ্রীবীরেন্নাথ গুহ পরলোকগমন করেছেন । ম্বৃত্যুকালে 
তার বয়স হয়েছিল নব্বই | শ্রীমৃ্ পুহ দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিতাসেবাদ নিয়োজিত 
ছিলেন । কিন্তু প্রথম জীবনে রাজনৈতিক কারণে নির্ধাতন ভোগকায়ী স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী আদর্শবাদী এই মাছুঘটি নির্বিচার সাছিতাসেবার পথ অনুসরণ না করে 
কেবলমাত্র সেই সাহিত্যের অন্শ্থুলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে-সাহিতা মাছযের 
ভাবজীবনকে সমৃদ্ধ করে, তার অস্তরকে করে উন্নীত, তাকে অন্ধকারে পথ চলতে 


শিক্ষা লংবাদ নত 


আপোর দিশা দেখাদ্র । বীরেঙ্্রনাথ গার্ধী'সাহিতা ও বিনোব।-প্রদলিত সর্বোদগ 
সাহিতে)র প্রচার স্বীয় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিপেন । আজীবন নিজ্জ সাধনাশ 
তদ্‌গতচিত্ত থেকে সর্বপ্রকার প্রচার এড়িয়ে একজীবনে এই লেখক যা করে গেছেন, 
সংবাদপত্রের প্রচার-আচকৃল।পুষ্ট একাধিক জনপ্রিয় লেখকের সম্মিলিত প্রয়াস তাক 
ডুগ্যমূলা নয় । 

বীনন্্রনাথ বহু ভাষাবিদ ছিলেন। বাংলা ইংরেছি ছাড়াও হিন্দি, মারাঠী, 
'ুক্বাটি প্রভূতি ভাষায় তার সতাকারের বুাংপত্ধি ছিল । তার বহুভাবিতার ধাপপ' 
দেবার জন্ক এই বলাই যণেষ্ট যে, তিনি গাঙ্ষীজীর আত্মকথা ( যা ইংরেজিতে শ্য স্টোরি 
অব. মাই এৰ্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রথ নামে কথিত) মূল গুজবাটি থেকে বাংগায় 
অন্থ্বাদ করেছিসেন। এছাড়া আচার্ধঘ বিনোবা ভাবেজী প্রণীত গীঁতাপ্রবচন'’ ও 
'স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন' নামক প্রশি্ধ দুখানি বই মূল মারাঠা ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের 
রুতিত্বও তার । এছাড়া বাংলায় ইংরেজিতে তীর আরও বই আছে। বার্ধকা 
জনিত পীড়ায় শ্বাস্থা = প্র হওয়ার আগে পর্যস্ত তিনি সংবাদ ও সামম্মিক পত্রের পৃষ্ঠার 
গান্জী-তাবধারার ওপর বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে গেছেন, যা একতিিত + এলে +স্লেকখানি 
পুস্তকের আকার দাড়ান । 

বীবেন্দ্রনাথ অরুতদার ছিপেন। তিনি ছিলেন আজন্সসংঘতাচারী নিয়যলিষ্ঠ 
এঠোর-শৃঙ্ধলা-পরায়ণ ও সববাপারে আত্মনির্ভরশীল । শ্বাবলম্বনের তিনি এক মূর্ত 
প্রতীক ছিলেন । তা বলে ম্বভাবের মাধুর্ধ হারান নি। সকল অবস্থার মূখে তার 
হালি লেগেই থাকত । আপন আদর্শে অবিচল জ্ঞান তপক্ফায় সততনিমগ্র সাধক 
প্রকৃতির এই মাছুঘটিকে হারিয়ে আমরা! প্রন্ততই শোকাহত । "শিক্ষা পত্রিকার" 
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তার স্মৃতিতে আমাদের সম্রন্ধ নতি জানাই । 


শিক্ষা সংবাদ : অরবিন্দ ভট্টাচার্য 


কলিকাতা বিশ্ববিস্ডালয় নতুন কোর্পের বি. কম. পরীক্ষার দুল ৭৩ দিনে প্রকাশ 
করে জ্বত গৌবব ফিরে পাওয়ার পথে পদক্ষেপ করলো, এ কথ! দ্বীকার করতেই হুবে।. 
দীর্ঘ দশ বছরের মধো বা তার অধিক কালের সীয়ায় এমন নজির নেই বললেই চলে । 
অথচ এমনটা হওয়াই উচিত ;_ ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা! দিয়ে মাদের পর মাস হা পিত্যেশ 
করে বসে থাকবে, তাদের শিক্ষা-লীবন থেকে পরীক্ষা-পরিচালন সংস্থার গাফিলতিতে 


Eo শিক্ষা 


প্রায় এক বছরের মত সময টুপ করে গড়িয়ে পড়ে মহাকাশে বিলীন হচ্ছে যাবে 
এমনট] কোনোভাবেই কাজ্ক্রিত হতে পানে লা। কিন্ত বিশ্ববিগ্তালমের পরীক্ষা- 
বাবস্থান্ এই প্রথাই যেন কায়েম হয়ে অস্বাস্থাকর একটি পরিবেশ স্থবষ্টি করছিলে! ।, 
এবারের নতুন কোর্সের বি. কম. পরীক্ষায় ফপ সন্দেহাতীতভাবে পুরাতন মানি অপস্থত 
করায় সার্থক প্রয়াস ! আমরা আশা করবো অতঃপর কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষা! পরিচালন দফতর এট নতুন নজির বলব রেখে ছাত্রছাত্রীদের মনে আস্থার 
পুনঃস্থাপনা করবেন এবং সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাগতের শ্বাস্থোদ্ধার করবেন । 


১৯৮৩-ব্র পশ্চিমবঙ্ষের মাধামিক ও উচ্চ-মাধামিক পরীক্ষার ফল বিছ্যুৎ ঘাটতি 
ইত্যাদি প্রতিবন্ধকত!। সত্বেও প্রত্তাশার অতিরিক্ত কম সময়ে বার হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ 
মধাশিক্ষা পর্য২ এবং পশ্চিমহঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা পধ২ং এজন্য অবশ্যই যোগা 
অভিনন্দন লাভ কবেছেন। 

কিন্ত জুনের শেষে এবং জুলাইয়ের প্রথমে উক্ত পরীক্ষাত্ধয়ের কল প্রকাশিত হলেও 
স্থল কলেজে উচ্চ-ম্াধামিক ও ম্লাতক শ্রেণীর ক্রাশ সবে শুকু হয়েছে বা হওয়ার 
আয়োজন হচ্ছে । অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিলে পরীক্ষাপৰ চোকানোর পর ছাত্রছাত্রীরা 
প্রায় পাচ-ছ' মাস পড়াশুলোর চছগ২ং থেকে অকারণে দূরে সরে রয়েছে । বলা বাহুল্য, 
এতে তাদের পাঠমনস্কত1] বাহত হয়। শিক্ষা নিয়ে যাব! ভাবলা-চিন্তা করেন, শিক্ষা 
পরিচালন বাবস্থা সঙ্গে খারা জড়িত তাদের কাছে অনুরোধ, পরীক্ষা গ্রহপ- পরীক্ষা 
ফল প্রকাশ- নতুন ক্রাশ আরন্তের ব্যবধান কিভাবে কমানো যাদ্প লে বিধয়ে তাদের 
চিন্তা ও কাধ শুক করুন । 


এই প্রলঙ্গে আরও একটি বক্তবা-__আতি ক্রত বুহদাকারের ছুটি পরীক্ষার ফল 
প্রকাশিত হওয়ায় ্বাভীবিকভাবেই কিছু পরীক্ষার্থীর ফল অপম্পূর্ণ থেকেছে, কোনো 
কোনো! পরীক্ষার্থীর হার্কশীটে ভ্রান্তি লক্ষ্য কর! গেছে । এতে পনীক্ষার্ণীদের মলে এবং 
অভিভাবকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঙ্টি হন্েছে--বিডিক্স দৈনিক সংবাদপত্রের 
“টিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত নানান অভিযোগ এর প্রমাণ । পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি 
সম্পর্কে একধরণের অনাস্থা যেন ধীরে ধীরে দানা বাধছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশে 
ক্রততার সঙ্গে সতর্কতা একান্ত কামা ! এই সতর্কতাই অনাস্থা দূর করতে সমর্থ । 
আঙন্া আশা কপি আগামী বছর যাধামিক ও উচ্চ-মাধামিক পরীক্ষাছয়ের কল 
যথাসম্ভব ক্রটিসুক্ত হলেই প্রকাশিত হবে ॥ 


জিজ্ঞাসা-প্রকাশিভ কয়েকখানি বই 
ভাষা ও ছন্দ 


চর্যাগীতির ছন্দ-পরিচয় ॥ ড নীশ্রতন সন 
ছন্দ-জিজ্ঞাস! ॥ প্রবোধচন্র লেন 

বাগর্থ॥ ভ বিজল্বিহারী ভট্টাচার্য 

বাঙলা ছন্দ ৪ ভ. জীবেজ্দ্র সিংহরায় 

বাঙলা ছন্দের বিবর্তন ॥ ড. স্হদ্কমার তৌমিক 
বাংলা ভাষা ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 

বাংলা ছন্দ-লমীক্ষ1 ৷ গবেবণ। পরিষদ ( ক. বি.) 


রবীজ্র-প্রসঙ্গ 

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ? বিষ্ণুণদ ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্র উপন্তালেবু প্রথম পর্ধা্জ ॥ ড. ন্বোতিময় ঘোধ 
রবীন্দ্রকান্যের শেষ পর্ধায় ॥ ভ খন! মুখোপাধ্যায় 
রবীন্তব্চনা বীক্ষ! ১ম খণ্ড ॥ দেবব্রত যলিক 
বুবীন্দ্র- সংস্কৃতির তাব্তীয় রূপ ও উত্স ॥ ড. পম্পা মজ্জুমদা বর 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ॥ স্ুনীলচন্দ্র সরকার 
শিপাইদছ ও ববীজ্ঞনাথ ৷ শচীন্্রনাথ অধিকারী 

সঙক্ষী ত 
অভিনব সকঙ্ষীত গ্রস্থমালা ১ম খণ্ড ॥ প্রচক্ষল্লকুমার দাস 
কান্তগীতলিপি ১'২ ॥ দিলীপ রায় ও প্রক্ষল্প দাস 
বাংলা পানের ইতিবৃত্ত ॥ পত্র সাবিত্রী ঘোষ 
বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক ॥ রাজোম্বর মিত্র 
বাডালীব্ব সীতচর্চা ॥ নারায়ণ চৌধুরী 
বৈদিক এতিহে সামগান ॥ রাজ্োশ্বর মিত্র 


ভজন স্বরলিপি গ্রন্থমালা ১ম খওড ॥ স্বরলিপি ॥ ভি. ভি. ওন্রঝলওয়ার ; সম্পা/ 
প্রফুন্সকুমার দাস 


ভারতীঘ্ত সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ॥ ড. বিমল বায় 
রবীন্দ্রদঙ্গীত-প্রসঙ্গ ১য,২য় ॥ প্রস্কলকমার দাস 
র্বীন্দ্রলঙ্গীত-বীক্ষা £ কথা ও স্বর ॥ প্রক্ষুল্লকুমার চক্রবর্তী 


৩হ শিক্ষা 


ববীজ্রপঙ্গীত গবেধণা গ্রন্থমাল" ১২/৩: প্রদ্বল্পকুমার দাস 
রাগাক্ষুর ১ম ২ম এ প্রেপুদলকুমার দাদ 

টঞ্জা-সংগ্রহ ॥ শিখ! রাঘ্চৌধুরী 

সঙ্গীতে স্বন্দর ॥ হৃাস্সদলকী!ভ. সাধনকুমার ভট্টাচাধ 


সঙ্গীত মাধনাদ্ বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু ॥ দিপীপ মুখোপাধ্যায় 


স্বতির অতলে ॥ অমিয়নাথ সাস্কাল 


হিন্দুস্বানী সঙ্গীতে তানলেনের স্থান ॥ বীরেন্্র কিশোর রায়চৌধুরী 


জীবনী ও স্মতিকণ। 


আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা ॥ মণি বাগচি 

ঘরের কথা ও যুগপাহিতা ॥ দীনেশচল্গ মেন 

ছেড়ে আলা প্রায় ৷ দক্ষিণাররন বু 

জীবন-কথা « স্নী তিকুমাত চট্রোপাধায় 

ছুই মনীষী ॥ ভিরণ্ময় বন্দোপাধায় 

পিতৃ ্বতি ৪ রণীন্দ্রনাথ ঠাঠুর 

পুণ্যস্থতি ॥ সীতা দেবী 

ফেবে নাই শুধু একজন £ খাঙ্ত' আঃ আব্বাস'নেপাল সরকার 
বক্ষিঘচগ্ত্র ॥ অণি বাগচি 

বারবেলা বৈঠক ॥ শ্রশাঙ্কমোভন চৌধুরী 

ভক্তকবি মধুস্থদন রাও ও উ্কপে নবধুগ ॥ অবস্তী দেবী 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ॥ অজিতণ্মার চক্রবর্তী 

মহাপ্রভু গৌবাক্গম্বন্দর ॥ সুধা সেন 

মহাত্ম! গান্ধী ॥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় 

মাইকেল ৪ মণি বাগচি 

সমানবেঞ্জনাথ £ জীবন ও দর্শন এ পশ্ৰদেশরঞ্ন দাস 

রাষ্ট্রগুরু স্ুর্েজ্নাথ $ মণি বাগচি 

শিক্ষার্ডক্ক আন্ততোষ ॥ মণি বাগচি 

শ্রীমৱবিন্দ ॥ মণি বাগচি 

সমসামস্রিকের চোখে শীত্বনবিন্দ ॥ পৃথ্বীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


৫ ৭০/৭০০ ৭০০ 
১৫' ০০/১৮০০ 
১৫০০ 

"৬৩ 

৬০০ 

২২০৩৬ 


ও ও ৮ 


1 
১২০৩ 
২১৩৬ 
২৫ ৩৬ 
৬০০ 
২৪৫৩০ 
৩০৬৩ 
১৩০৬ 
৮৫৫ 
৮৬. 
৬০৩ 
৪৩৩০০ 
১৮ কত 
১৫+ 
be HER 
6°‘. 
৮০৬৬ 
১৪০৬৬ 
১০৪০০ 


উ ৬" ৪৬ 


জিছহাস! পাবলিকেশন ( প্রা. ) লি. ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


্ শিঙ্গাপনের শিয়মাপলা 


শশক্ষা- পাকা বাংলা মাসের ১ তারিখে প্রকাশিতব্য | 


প্রকাশের অব্যাহত পরেই 


পাকা ডাকে দেওয়া হর । বাংলায় লাখত শিক্ষা ও শিক্ষক বিষয়ক সংবাদ সমালোচনা 
ও প্রবন্ধাঁদ সাদরে গৃহীত হয় । পৃল্ভকসমালোচনার জন্য দুখখানা বই পাঠাতে হবে। 


সাধারণ বিজুতাপনের হার নিস্বরুপ £ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় মলাট পূর্ণ পন্তা--৩০০ ঢাকা চতুর্থ মলাট অর্ধ পূদ্ঠা--২৫০ টাকা 


এ অর্ধ --২০০ , | সাধারণ পূর্ণ পচ্ঠা--২০০ 
চতুর্থ মঞগাট পূণ পঙ্তা — B00 এঁ আধ" 


চুঁন্ডবদ্ধ ও পুন্ভক পাূান্ডকার 


ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষায় বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় । 


বিজ্ঞাপনে সুবিধাজনক ছাড় আছে । পণঠস্বারা 'কংবা ব)ান্তগত (যোগাযোগে জ্রাতব্য ॥ 


কমধাক্ষ। শিক্ষণ 


১এ, কলেজ রো কালিকাতা-৯ 


ররর... সরস — 


আচার্য ধদ-নাথ $ জীবন ও সাধনা ॥ মণি বাগাঁচ 
ঘরের কথা ও ষুগসাহতা ॥ দখনেশচন্দ্র সেন 
ছেড়ে আসা গ্রাম ৷ দ'ক্ষণারক্সন বশ: 

জীবন-কথা ॥ সুলশতিকুমার চট্োপাধ্যায় 
[পতস্মাঁতি ॥ ররপন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পূুপাস্মাতি ॥ সীতাদেবা 


ফেরে নাই শুধু একজন ॥ খাঙ্রা আঃ আন্ধাস / নেপাল সরকার 


বাঞ্কমচন্দ্র ॥ মাগি বাগাচ 

বারবেলা বৈঠক ॥ শশা*কমোহন চৌধুরুণ 

ভন্তকবি মধুসদন রাও ও উৎকলে নবযুগ ॥ অবন্ত) দেব 
মহৰ দেবেন্দ্রনাথ ॥ আন্রতকুমার চক্রবতখ 

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ সংধা সেল 

মহাত্মা গান্ধী ॥ শচগনন্দন চট্রোপ।ধ)ায় 

মাইকেল ॥ মণি বাগাঁচ 

মানবেন্নুনাথ £ জীবন ও দর্শন ॥ দ্বদেশরঞ্জন 

বাষ্ট্রগুরৃ সুরেন্তনাথ ॥ মাঁণ বাগচি 

শিক্ষাগুরু আশুতোষ ॥ মাণ বাগাচ 

ল্লীঅরাবিল্দ ॥ মাঁণ বাগাচি 

সমসামান্নকের চোখে হ্রীঅরাবন্দ ॥ পথেবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার 
স্মাতর অতলে ॥ আমিয়নাথ সান্যাল 


৯২০০ 
২১০০ 
২৫০০ 
২৫০০ 
৩৫০০0) 
১০০০ 
৮*০০ 
৩০১ 
৬০০ 
80°00 
১৮০৩০ 
১৫০ 
৭0০ 
80°00 
৬০০ 
১০০০ 
১০০০ 
১০:০০ 
২২:০০ 
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BEST BOOKS 
Book-Sellers & Subscription Agents 
Post Box— 10830 
1-A, College Row. Caltcutte-700 009 





P. ৩. Choudhury : A Guide to Aesthetics 7°00 
P. Mitre/G. G. Sengupta : A Biographical Sketch 

of David Hare 30-00 
S. Chattopadhyay : Aft and The Abyss 20090 
Prof. N. 0. Banerjee : At The Cross Roads 25°00 
G. 5S. Banerjee Adis of Arunachal 30:00 
Dr. S. K. Chatterjee A Shortened Aiya Hindu 

Vedic Wedding and (Initiation Ritual 12°00 
Dr. P. Niyogi Buddhism in Ancient Bengai 60°00 
B. N. Benerjea Essay3 in Social Reconstruction 2500 
Dr. Sukumar Dam District Administration in 

West Bengal 50°00 
S. K. Ghose 060) Four Indian Critical Essasys 8°00/12°00 
M. N. Aoy Fascisin 15°00 
A. K., Majumdar Gauchya Vaisnava Studies 20'00 
B. N. Bane‘’jea Iniroductiionr to Politics 6°00 
K. K. Sinha : Indian Wolter Resources and Power 30 00 
Prot. K. K. Banerjee Indian Freedom Move- 

ment Revolutionaries in America 10°00 
P. K. Sirkar Milton's Samson 16°00 
D. R. Basu 017 ০৬177918577 OO ৩৩৩৩৩, 
S. C. Sengupta Portraits and Memories 12°00 
B. Gupta : The Andamans : Land of the Primitives 25°00 
Bhattacharji, Banerji and 17691711151 
Suniti Kumar Chatteries : The Scholar and the Man 20°00 
D, N. Ganguly Slavery in British Dominion 16°00 
Dr. Sukumar Sen 7 Wormnen's Dialect in Bengali 40°00 

BEST BOOKS PUBLICATIONS 
ABC'S Study-Alds : Arabinda Bhattacharya 

Examples in Paragraph Writing 2°50 
Agpplification 259 
Essays for Everybody 2°60 
Modél Letters 269 
Idioms & Phrases and Group Verbs . 26D 


পপ  িশ22) মা??? ্িসপসপজজসল 
হাব্জ্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক কলিকাতা ৭০০০০৬এর ১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন চলনদ্ছ নউ 
শান্ত প্রেল থেকে মৃত এবং ১এ কলেদ রো, কাঁলিকাতা-১০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ॥ 
মুল্য £ দই টাকা । বাষক বু'ড় ঢাকা । 


॥ ন ঠি জ্যানেন লদৃশং পপিআ্রলিভ পিতে ॥ 





॥ লব্‌ পর্যায় ॥ নে | 
প্রতিষ্ঠাত। শিক্ষ।পিষয়ক নাসিক পত্রিক৷ প্রতিষ্ঠাক্রী-সম্পাদিঝাঁ 
প্রিয়রঞ্জন সেন স্বর্ণ প্রন্ত। সেন 


৭ম বধ ॥ এম-ঈআ সংখ্যা ॥ কাঁ্তক-পোঁষ ১৩৯০ ॥ অক্টোবর '৮৩-দ্রানুয়ারি '৮৪ 


সম্পাদকমন্ডলখ 
শ্রীনারায়ণ চৌধুর 
শ্ীশ্ীশকুমার কুণ্ড। শ্রীশ।ভিরঞ্চন দাস 
শ্রীভারপিন্দ শট্রাচাখ। শ্রীকংনাইলাল দন্ত 


স্থচিপত্র 


সহ্পাদক'র 

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে $ প্রিয়রলন সেন 

প্রাণধর্ম ও জাতীয় শিক্ষা £ ড. ধনজর দাস 

'নন্রেম্্র লোকপিক্ষা দেবে” 2 পবীশ্দ মুখোপাধ্যায় 

ছন্দ; কলেজের কার্ধাববরণণ ( পূ্‌ব" প্রকাশিতের পর ) £ কানাইলাল দত্ত 
পরীক্ষা ও পরশক্ষক $ সুদিন ভট্টাচার্য 

ঈইতন্তত্ড ( পূব" প্রকাশিতেন্স পর ) $ শ্রীপ্রম'লচন্দ বসু 

শিক্ষ্য সংবাদ £ অর]বন্দ ভট্টাচার্য 





নিয়মাবলী 


১০৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে নব পর্যায়ের ‘শিক্ষা’'র বযরিম্ভ । প্রতি বাঙ্গালা 
মাসের প্রথম সপ্তাহের মণো পাকা প্রকাশিত হইবে । প্রতি সংখার মূলা ৯০০ টাকা । 
বার্ষিক চাঁদা সডাক কুড়ি টাকা আশ্রম দেব । প্রকাশের অবাবাহিত পরেই পাঁণ্রকা ডাকে 
দেওয়া হর । কোন মাসের পাকা না পাইলে পরবত মাসের পনের দিনের মধো স্থানপর 
ডাকঘরে অনসব্ধানের পর কাযলিয়ে জানাইতে হইবে ॥ অনাথা অপ্রাপ্ত পাঁণকা পাঠান 
সম্ভব হইবে না। 

টাকা-পয়সা পারিচালকের নিকট কাযালয়ে পাঠাইতে হইবে । গ্রাহকগণ লাম-ঠিকালা 
»শম্টাক্ষরো {লাৎবেন । গ্রাহকসংবা! উল্লেখ করিয়া পরালাপ করা বাঞ্চনীয় ৷ ঠিকানা 
শাঁরবর্তনের কথা নাসের পনের তারিখের মধো জ্ানাইতে হইবে। অন্তত পাঁচখানা 
পাকা না লইলে কোন বিক্লেতা-প্রাতানিধি নিষুক্ত করা সম্ভব নয় । বিশদ বিবরণের 
আনা কাবলিয়ে অনুসম্দান করা আবশাক । 

লেখকগণ প্রয়োজনণম টাকটসহ 5. or 5189158 কথাটি খামের উপর লাখরা 
কাগজের এক পণ্ঠায় সশম্ট "রে লাথিত প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন । শিক্ষা ও শিক্ষক বিষয়ক 
সমালোচনা এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে | প্রোরত লেখা পাঠানোর দই মাসের মধো 


সস” স্প্প্ পপ পপ ~-— EEE 


প্রকাশিত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না বলিরা ঘালরা লইতে হইবে । 


বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী 

লাধারণ বিজ্ঞাপনের হার নিয়র্‌প £ 

বয় ও ওল মলাট পূর্ণ পৃঞ্তঠা- ৩০০ টাকা, অর্ধ পন্ঠা- ২০০ টাকা, ৪র্থ মলাট 
পূর্ণ পৃন্তা-__8০০ টাকা, অর্ধ পৃন্ঠা--২৬০ টাকা, সাধারণ পর্ণ পহ্ঠা--২০০ টাকা, 
অর্ধ পঞ্ঠা--১২০ টাকা । 

ইৎরোজি বাংলা উভল্ল ভাষায় বিজ্ঞাপন গৃহদত হয় ॥ চান্তবন্ধ ও প্ঞ্ভক পচ্তকার 
বিজ্ঞাপনে সুবিধাজনক ছাড় আছে! পত্দ্বারা কিংবা ব্ন্তগত যোগাযোগে জ্ঞাতবা । 

কমাধান্ষ, শিক্ষা 
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


ন ছি জানেন সর্বশং পবিজ্রমি্ন বিভাতে 


EES 


নব পধাক্স 
৭য় বর্ধ, সপ্তষ-নবম সংখ্যা! 


কানিক-পোঁষ ১৩৯০ 
অক্টো’'৮৩-জায়ু’৮৪ 





দেশের সাধারণ মাহুঘ শিক্ষাপ্রাঞ্ধ না হলে দেই দেশ শিক্ষিত বলা চলে না। সমাজের 
উপরতলার কিছু মাহ শিক্ষালাতের সুযোগ পেয়ে আস্মোর্তি ঘটাতে সমর্পণ হলেও 
তার দ্বার! দেশের সর্বলাধারণের বিশেষ কোন উপকার দৰ্শায় লা, কেন না সেই 
শিক্ষার সফল কেবলমাত্র একটি বিশেষ স্ববিধাভোগ শ্রেণী এধোই সীমাবদ্ধ থাকে, 
দেশের অগণিত জনয়াহষের জীবনে তা পরিবাঞ্ধ হওয়ার ক্ষেত কচিত হয় না। 
জনসাধারণ যে-তিথিনে ছিল সেই তিমিবেই বিরাজ করতে পাকে । 
সর্বসাধারণের শিক্ষা বলতে অবশ্য খুব বড় রকমের কিছু-একটা বোঝায় না । 
মাতৃভাবার মাধ্যযে মোটামুটি কাজ-চালানো। গোছের লেখাপড়ার জ্ঞান, সম্ভবপর স্থলে 
দ্বিতীয় একটি ভাবায় নানতম বিষ্তালীভ, দেশের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ 
জ্ঞান, সর্বোপরি হিসাব বুঝতে পারা ও রাখতে পাবার মত প্রাথমিক গাণিতিক শিক্ষা 
--এই হলেই দেশের একজন সাধারণ মান্থঘ শিক্ষিত হয়েছেন বুঝতে হবে) 
লোক শিক্ষার নিম্বতম মান এই ভিত্তির উপরেই গড়ে ওঠ! দরকার__তারও শিচুতে 
শিক্ষার মানকে স্থাপন করলে শিক্ষার দ্বারা আলো ছড়াবার পরিবর্তে অন্ধকার 
ছড়ানোর কাজটাই বেশি হুয়। 
এক সময়ে মাতৃতাবায় প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান এবং কোনরকমে নাম স্বাক্ষর করতে 
পারাটাকেই লোকশিক্ষার মানদণ্ড বলে দাড় করানো হতো । এখন এই আদর্শ 
পন্থিত্যক্ত হযেছে । এত কমে শিক্ষার যোগ্যতা ও প্রয়োদনকে বেধে দিতে গেলে 
শিক্ষার উদ্দেশ্টটাই বার্থ হয়ে ঘায়। লামুহিক ভ্ভরে এরকম স্বল্পতম শিক্ষা! দানের 
বাবস্থা কনে আত্মতুষ্টি বোধ করা কোন দেশেরই জাতীয় শিক্ষার নীতি হওযা উচিত 
নব ॥ জাতীয় সম্পদের পরিমাণ কোন প্রকারে না বাড়িয়ে দেশের গণনাহীন মাছষের 
£ জীবনকে তার দ্বারা সচ্ছল করে তোলার পরিকল্পনা করলে যেমন দারিজ্ঞাকেউ 
শোচলীয়ভাবে বণ্টন করা হয়, তেমনি আমাদের জাতীয় শিক্ষার স্তরে ব্যাপকতষ 


[শিন্কা। 


সংখাক মন্ুহকে কেবরপমাত অক্ষর জ্ঞান আন নাম সই করতে পারার যোগাতা দিসে 
*শিক্ষিত' করে তুলতে চাইপে কার্ষত অজ্ঞতাকেই বণ্টন কবা হয় মাত্র । সখের 
বিষঘ্ু, এখন গ্রামের অতি হতদহিজ্র মাক্ুবগ্ড তায সন্তানদের কেবলমাত্র নাম সই 
করতে পারার চুষিকাঠি মুখে গুজে দিয়ে তাদের সুখে হাঁসি ফোটাতে চান না, তাদের 
জীবনে অক্ষবজ্ঞালেত্র অতিরিক্ত আরও কিছু আক্ষরিক শিক্ষা ব্যাণ্ড ছোক এই জু 
দেখেন । লোকশিক্ষার আদর্শের এই ব্যাঞ্টি, জ্রাতীয় শিক্ষার ল্যনতম যোগ্যতার 
ধারণার এই অধিকতর বিশুতিকয়ণ যে অত্যন্ত প্রেতাশিত ছিল মে বিদয়ে সন্দেহ 
করা চলে না। 

শসক্ষরজ্জালেত্ অভিপ্রিক্ত আরও কিছু আক্ষরিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায় সে 
বিলে গোডায় কিছুটা আভাস দেওয়া তস্েছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিলেবাস 
কতিটি এ বাক্তোন শিশুশিক্ষার জল যে-পাঠক্রহের ক্ধপযেখা বছর কয়েক হলো প্রণদ্বন 
করেছেন তাতে এই কট বিষয় অব্য শিক্ষণীয় বলে স্বপারিশ করা হয়েছে দেখা যাক 
- বর্ণ পলিচল, গণিত «এ প্ৰকৃতি বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ, মাস্থষের় সভ্যতার সবল 
ইতিহাস, শ্রবীর গঠন পদ্ধতি ও সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রভৃতি । 
অক্ষরজ্ঞান ( বা বর্ণ পরিচয় ) এবং লাম স্বাক্ষরের যোগাতা অপেক্ষা নিশ্চই এই 
শিক্ষার মান পেশ কিছুটা উঁচুতে স্থাশিত, তবু আধুনিক কাপের প্রয়োজন ও দাবি 
মনে রাখলে এই শিক্ষাকে ও প্রাথমিক শ্িক্ষান্থ নানতম আদর্শ মনে করা চলে না। 
বোধহঘ্ সক্ষতভালেই আরও কিছু অত্যাবন্তক প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান এট সঙ্গে সুক্ত 
হওয়া উচিত । 

বু বট 

কিন্ত এই সামান্ঠ শিক্ষান্ত উপচান্রই কি আমরা আমাদের তায়তীয় ছেলেমেয়েদের 
হাতে পৌছে দিতে পারছি ? আমাদের জাতী শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজনে কত হে 
হাক রয়ে গেছে তার সীমাসংখা। নেই / দেশ স্বাধীন হয়েছে আছ পঁদজিশ বছরের 
উপৰ হলো। কিন্ত এখনও দেশের সর্ব প্রান্তে ও অঞ্চলে বাধাতাষূলক অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে পাবা গেল লা । শিক্ষাখাতে বনাদ্দ বার ভান খাতে 
করাক্ধ ব্যয়ের তৃললাগ শোচলীয় মাডাদ্ব কষ । শিক্ষিতের হারের বিচারে কেরালা ও 
পশ্চিষবঙ্গ এই ছুটি রাজাকে খুবই অগ্রসর মনে করা! হুদ কিন্ত এখনও পর্যন্ত এই ছুই 
বাজ্ো সাক্ষরের সংখ্যা পহলশ-পক্ষান্ত শতাংশের উর্ধে উঠতে পারে নি। বিগন্তকালীন 
অবস্থার তুলনায় এই অগ্রগতিকে সবভ্ভাব্জনক আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রমাদের হয়ত 4 
কারণ খুদে পাওয়া ঘায্স কিজ্ঞ যখন চিন্তা করি দোভিছেট রাশিয়া, চীন, জাপান 


সম্পাপ কানু টি 


«৫ প্রভৃতি দেশে নিবক্ষএ ৩ শুধু নির্মল হয় নি, পে সন দেশের প্রায় শতকরা একশ ভাগ 
যান্থঘকেই প্রাথমিক শিক্ষায় অস্যত শিক্ষিত করে তুলতে পারা গেছে. তখন তাদেন 
উন্নতির পাশে নিজেদের অবস্থ। চিন্তা করে ন্ট ভাবনায় সংকুচিত হয়ে থাকা ছাড়া: 
গতান্ধর থাকে না । 

আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বজনগ্রাহ্থ করে তোসার লং-সংকল্লের কথা আছে 
কিন্ত নেই শুভ সংকল্পকে কাজে ক্লপান্নিত করে তোলার প্রস্থালের একান্ত অভাব । 
চন্মত এ ব্িদ্ে আমাদের ইচ্ছাও তেমন আন্তরিক নয়। এ কথা বলছি এ কারণে 


ঘে, ইচ্ছার যদি জোর থাকত তাহলে এতদিনে বাস্তব ফলেব যধো তার প্রতিফলন 
ঘটত । কিন্ত তার কোন প্রমাণ দেখতে পাই নে। গোটা শিক্ষা! ব্যাপারকে লিঙ্গে 
« সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষার শবে হেলাফেপার মনোৌভাবটাই প্রধান । শিক্ষা এখনও 
আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাপকদের কাছ থেকে অপরাপর বিষম্বশুলিন 
বিম্বাতৃস্থপভ আচরণ লাভের বৈহমাদশাক পীড়িত । 
আর কেনষ্ট না শিক্ষ] এ রকম বৈবমাদশার দ্বারা পীড়িত হলে না? আামাদের 
দেশের বিগতকালীন শিক্ষার ইতিহাসের মধোই এই জাতীয় চতদশা+ কারণ নিহিত 
আছে । আমলাদের প্রান্হাট শিক্ষাকে এবকম অবহেলা ও অনাদর করতে শিখিয়েছে । 
যে দেশের শিক্ষাকর্তাগণ উনিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে এককম অস্তুত, 
অকল্পনীদ ছাশ্যকর প্রস্তাব করতে পারেন যে, সাধারণ (লোকের লেখাপডা শেখবার 
প্রশ্নোজন নেই, মুষ্টিমেয় সংখাক অভিজাত শ্রেণীর যান্ুঘজনদেহ শিক্ষা লাভ হলেই 
* লীচের স্তরের লোকেরা তার পরোক্ষ স্থফল ভোগ করে উপরুত হবে_ সে দেশে 
এতটা ঘে শিক্ষার অগ্রগতি হতে পেরেছে সেইটাই তো এক-এক সময় অভ্যাম্চর্ধ 
"ঘটনা বলে মনে হয় । শিক্ষাকে আমরা কী দৃষ্টিতে দেখি এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই 
তাঁর নিঃসংশয় পত্রিচয় মেলে লাকি? 
না ঠাট্টা নয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদকের বঙ্গীয় শিক্ষাবিধাযকগণের একটা 
অংশ এইভাবে ভাবতেই অভান্ত ছিলেন । তীদের মধো সকলেই যে ইংরেজ রাজপূরুষ 
ছিলেন তা নয়, স্বদেশীয় বাক্তিও ছিলেন । জনসাধারণকে শিক্ষাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এই এক তত্ব প্রচার করেছিলেন ঘে সাধারণ 
লোকজনদের লেখাপড়া শেখবার আবশ্যকতা নেই, তাদের হয়ে বিত্তবান ও অশ্যাক্ 
স্ববিধাভোসী শ্রেণীর মাস্ঘদের শিক্ষালাভ কয়াটাই ঘথেষ্ট । তারা এটাকে নাম 
ছিলেন “নিয়যুখ। পরিশ্রুতি যতবাদ’ (‘ডাউন ওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিদ্বোরী" )। 
“এই তন্বের যোদ্দা কথ। হলো এই যে, বড়লোকের! শিক্ষিত হলেই হলো, গরিবের 


তুপনায় 


© শিক্ষা 


লেখাপড়া শেখায় কী দরকার ? ওই যে বড়লোকের! কষ্ট করে লেখাপড়1 শিখবেন 
তার স্্ষল শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকবে লা, গরিবদের মধোও চু ইয়ে চু ইয়ে 
পিষে পৌঁছবে গরিবেষা বড়লোকের স্বশিক্ষার্জনের পরোক্ষ কফলপাতে ধন্ত 
হবে । ফিলটারের অধা দিয়ে জল যেমন চুইয়ে চুইয়ে নিদ্তম ধাপ পর্ঘন্ত পিকে 
পৌঁছয়, এও তেমনি এক ব্যাপার । 

অত্যন্কুত, উদ্ভট এই পয়িশ্রাবণ তত্ব । এই তত্বের সাদামাঠা সরল অর্থ কমলে 
এই দাড়ায় যে, বড়লোকের খাওয়া হলে গৰিবেলও খাওয়া হলো! ঘে-দেশের 
শিক্ষাজগতের কর্তাবাক্তিরা জাতীঘ শিক্ষার পর্রিকল্পনা করতে গিয়ে এমনতর প্রস্তাবের 
কথা ভাবতে পাবেন সে-দেশের প্রাথমিক শিক্ষা আজ এতটাও ঘে এগিয়ে আলাতে 
পেরেছে সেইটাই বা কম কী? 


নারায়ণ চৌধুরী 


i 


ও্রাখমিক শিক্ফা প্রসজে : প্রিয়রঞ্জন সেন 
১৯৭৫৭ সনের ৮ই অক্টোবর শিক্ষা পত্রিকার শ্রঠিষ্ঠাতা বঝধ্যাপক পস্রিল্ুদ্রগ্ুন লেন হাওড়া জেলা প্রাথমিক 
শিক্ষক লশ্মেসলে খে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি আঙরা এখানে পুনেসুক্িত করছি । ৩৫ বংদরের অধিককাল 
আমরা স্বাধীন হয়েছি । অনেক উদ্চম উচ্ছোগ এবং বিপুল অর্থবায় সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাট্‌কু সর্বজনলভ্য 
ছয্প দি) হেটুকু হতেছে তার কল্যাণকারিত! অধিতক্কিত নয়। প্রালমিক শিক্ষা! নিয়ে ইদানীং বে লব 


তর্কনিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছে শিক্ষা বচিতু ত বিষয়ই ভার «ধান বঙ্গ । শিক্ষা বিলয়ক পিতক সবাই 
অস্টিপ্রেশ্ত ) কিন্ত সে বিতর্কের ক্ষেত্র অধিকারীতেদ থাক! প্রশ্নোজন । বাদের পক্ষ অভিজ্ঞত! নেই 


এমন লোকের শিক্ষা বিল? ক আলোচন! ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্বীকৃত হলে সমুহ বিপদ সেই 
রকম বিপধয়কর বিপদের ধা দিয়ে আামরা! এখন চলেছি । নান! বিচিজ দিতর্সের ধূম্ডালে সূল ও 
ঘৌলিক সঙ্গহ্তাটা ছাবিতে গেচে । সতানির্ণয্ে্ বিতর্ক বাব্মস্রতিষ্ঠার স্বশে পরিণত ততেছে । এইরকম 
পরিস্থিতিতে শ্রিক্ররতরনের ভাদণটি শধ্ার্প পপ নিদেশ করতে সক্ষম বলে স্াামানের ন:নে চলেছে । কাৰণ 
সাড়ে বজ্সিশ বছরের পূুঞাহন হলেও এর প্রালঙ্গিকতা অক্ষেগ্র আছে । _ -সম্পাদ্গ ক | শিক্ষ1 
**"আমষাদেহ দেশে এখন চারিদিক দিঘা সংকট উপস্থিত অঙ্গ, বস, অর্থ তাহাদের মধো 
প্রধান বলি! সাধারণে প্রীক্ৃত হইলেও তুলনায় শিক্ষার সংকট বড় কয় নয়। শিক্ষাই 
তো বাষ্টের ভিত্তি । আমাদের রাষ্ট্রকে বড় করিবার কথা যাছারা ভাবেন, তাহারা! 
শিক্ষাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, এবং স্শিক্ষার প্রসার তই ব্যাপক 
হইবে, তাহার ভিত্তি যত দৃ হুইবে, রাষ্টী্ন উন্বতিও তত সহজ ও স্থগম হইবে । শিক্ষিত 
জলসাধারণই তো দেশের ভবিষ্যৎ. বর্তমানের হুর্পশ যাহারা উপলব্ধি কবিয়াছেন ও 
করিতেছেন, তাহারা যদি ভবিষ্যতের আশা না রাখেন তবে তাহার! বাঁচিবেন কি 
করিস্বা! অতএব দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার । 
আমার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সামান্য যে ছুই চারিচি কথ! 
ভাবিদাছি তাহা আপনাদের নিকটে বলিতেছি, আপনারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে চিন্ত! 
করিয়। আপনাদের বিচার অয়্ঘায়ী কাধ করিবেন । 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আমাদের দুইটি প্রপালী চলিতেছে। এক হইল 
প্রাচীন প্রথা, থাহা চলিয়া আসিতেছে, চাব্বিটি শেঁণীতে আবন্ধ ; ছিতীয় বুনিস্নাদী 
বিস্যাসয়, তাহীত্ব বৈশিষ্ট্য সস্বন্ষে বহুস্থান হইতে বহু কথা বলা হইন্বাছে, তাহার নৃতন 
মাধাসের কথা, অর্থাৎ হাতের কাজকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষাদানের কথা, তাহার পাঠ্য- 
পৃস্ভককে গৌণ স্থান দেওয়ার কথা ইত্যাদি । বুনিয়াদী বিজ্ডালয়ের সঙ্গে নৃতন ধরনের 
পব্স্যালয়_ যাছাকে &ct৮iv৮৷১y ৪০০০) বলে- সমাজেন প্রয়োজনীয় অর্থাৎ হাটে বাজাবে 


বিকার না এমন কাধের মাধ্যমে খে সব স্থলে শিক্ষা দান করে- তাহাদেরও এই সঙ্গে 


৬ শ্শিক্ষা 


ধতিম্বা লইতেছি । এই দুইটি শিক্ষা সমান্তরালে চলিতেছে । ইহাদের কোথাও তো». 
মেলানো দরকার । আমাদের মাষুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪টি শ্রেণী আছে। কিন্ত 
বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে আছে «টি শ্রেণী ; হযেলাইতে হইলে প্রাথমিক বিজ্ালনের প্রথষের 
আর একটি শ্রেণী জ্ুড়িয়া দিতে হুইবে__তাছা হইলে খানিকটা সমতা রক্ষা করিতে 
পারা ঘাইবে । একই সঙ্গে বিষ্যারস্ত করিনা যথাসম্ভব একই সীমাদ্র পৌছিতে পাবা 
চাই । দ্বিতীয়, উত্তয় জআ্বাতীম্ম বিভালয়ের অধো ঘে পার্থকা আছে তাহ! প্রধানত 
হাতের কাজের বিষয়ে ; একটির অধো হাতের কাজ হইল মাধ্যম, তাছা বইয়ের স্থান 
অধিকার করিসাছে, আহ অন্যটির আধো হাতের কাজের কোনও বাবস্থাই নাই । 
যেখানে কোনও বাবস্থাই নাই, সেখানে সামাঙ্ট একটু বাবস্থা করিতে বলি ; প্রচলিত 
প্রাথমিক বিষ্তালয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক কি রাখা যায় না? যিনি হাতের কাছঞ 
বেশ ভাল করিয়। জানেন, অথবা যে শিক্ষকেরা পড়াইঠেছেল তাহাদের মধা হইতে 
বাছিক্বা একজনকে হাতেন কাছ শিখাইঘ্রা আন] ঘায় নাকি? তক্লি-চরকাও 
শ্েখাবাত জন্তু শর-ন্ব আছে. তাহার প্রয়োজন আছে, তাহার হিসাশএ আছে । হাতের 
কাজ যি স্বতা কাটাই ভছ তবে এদিকেরু বাবস্থা করা কঠিন হইবে পা । যদি হাতের 
কাজ অন্যকপ হয় তাহা হইলেও তাহা শিক্খাইবার বাবস্থা থাকা দরকার । প্রীর্থমিক 
শিক্ষাগত পেখাপড়। বুদ্ধি বৃদ্ধির অঙ্ুশীলন ইতাদি যতদৃরই ছোক লা কেন, ছাতের 
কান্ডে বিমুখতা হয় তাহা? কেহই চাহিবেন না, বরং এদিকে কোক থাকে, প্রবণতা 
জন্মে তাহাই অবস্য চাছিবেন। এই তুই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হ্বাব্স্থ। করিলে 
জনায়াদে উভয়ের ব্যবধান-_বুনিয়াদী বিজ্যাঙ্গত ও অন্তঞজ্জাতীত্র সাধারণ প্রাথমিক 
বিদভালয় অনেক] হাল পাইবে । 

উপরে শিক্ষকদের অধ্যে প্রতি বিদ্ঞালয়ে অন্তত একজনের হাতের কাজ কিছ 
কিছু 'চালিম্যা সাজার’ দরকাত্র, ৮৪৮9৪৪৮ বা পুনঃ শিক্ষায় প্রঘোজল । ইহার অন্য 
সমন, অর্থ, ব্যবস্বা_ সব কিছুরই প্রয়োজন । গত বৎসর বোধ হয় হাওড়া জেলাতেই 
এই ধরলের এক শিক্ষাশিবির হুইস্বথাছিল ; কিন্ত তাহ! কর়জনকে লইয়) ? হনে পড়ে, 
'প্রয়োব্সসেত তুলনায় তাহা অতি সামাক্ক ছিল | সেকথা আমি শিবিরের শিক্ষকদেরও.' 
বৰলিয়াচপাম । ব্যবস্থা ইছাম্ব অধ্যে প্রথম ও প্রধান কথা । অর্থের অস্ুবিব। সর্বদা 
ধর্তব্য নয় । কোন্‌ দিকে ছাই্‌তেছি, দিকনির্পয় কর! প্রথ্থমে চাই ; তাহার পর অর্থের 
কথ! ভাবিয়া লামর্থোর দিকে বিবেচনা কবিয্বা অগ্রসর হইতে হইবে । আপাতিত 
“শিক্ষিত ও ‘অশিক্ষিত’ শিক্ষকের বেতনের তারতষোন কথা বিবেচনা কক্রন। ৫ 
কৰিভ্ালয়ে অশিক্ষিত অৰ্থাৎ U৷চাে৷৷৷! শিক্ষক কেন থাঁকিবেন ? শিক্ষকগণ শিক্ষা 


প্রাথমিক শিক্ষা প্রশঙ্গে পি 


ন। পাইন্রা যাহারা! ইতিমধোই কর্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহাদেরও শিক্ষাপদ্ধতি জানিতে 
হইবে তাহা হইপে মালিক বুত্তিবও প্রতেদ থাকিবে না। বাবস্থান্র কথা কেন 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা বলি। বুনিশ্বাদী শিক্ষায় শিক্ষ! দিবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা 
আছে : তাহার শিক্ষণ-পক্ধতে ও শিক্ষনীয় বিষয় এক ধরনের । আমাদের গুরুক্রেনিং 
জুলে শিক্ষণ-পক্ধতি ও শিক্ষনীয় বিষয় অঙ্ক ধরনের | উভসত্বের লাসৱ্ত বিধান করিনা 
যাহাতে গুকুট্রেলিং স্থপের শিক্ষিত শিক্ষক ‘বুনিয়াদী তাশিম ৪’ শিক্ষ। দিতে পারেন 
ও তাহার অর্থ ও বাক্জনা বোঝেন, তাহার বাবস্বা না করিলে ক্রমেই তে! বাব্ধান 
বাড়িয়া যাইবে, পোকেও ধেোকায় পড়িবে ; বপিবে যে. আমাদের দেশের শিক্ষা 
কোন্‌ দিকে যাইতেছে তাহার ঠিক নাই | * উপযুক্ত আয়োজন কিয়া যাহাতে নিদিষ্ট 
সময়ের মধো ( অলন্ভব রকম দীর্ঘ সময় নম ) পারিলে পনেরো বললেন অধোই প্রাথমিক 
বিশ্টাঙ্গয়ের সমন্ত শিক্ষকই নব পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইতে পারেন, সেই চেষ্টা করা 
উচিত । 

শিক্ষার সরক্লামের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে । আযাদেব প্রাথমিক বিগ্যালছে সব 
জায়গায় কি উপযুক্ত সরঞ্জাম আছে? ভূগোল যেটুঙ পড়ানো হয়, তাহাতে মানচিত্র 
অবশ্যই লাগে ; প্রতোক বিদ্যালয়ে জেঙ্গা, প্রদেশ ও ভারতে মানচিত্র এবং শ্লোক? 
বা ভূ-গোলক থাক তো নিতান্ত প্রয্মোজন । কিছু কিছু বইও চাই । আমরা নীতির 
দিক দিয়া বলি, আনন্দের লঙ্গে শিক্ষাদান কর চাই । কিন সুনাম বিলা আনন্দময় 
পরিবেশ স্থত করাও কঠিন । সরঞ্রাতমেরও একটা নিম্নতয় সীমারেখা! আছে, যাহার 
নীচে গেলে চলিবে না । আপনারা শিক্ষকসমাজের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত অবশ্য 
রক্ষমীয় সরগ্তামের তালিক] প্রস্কত করুন, আপনারা লিতাকাপ শিক্ষাদান ব্যাপারে 
ঘেগুলির প্রয়োজন বোধ করিতেছেন । তাবপর সরকার হইতেই হউক বা অন্ত যে 
কোন উপায়েই হুউক তাপিক!ছ্যাসী দিনিধপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

প্রাথমিক শিক্ষকের মালিক বৃত্তির কথ। আর কি বশিব! যাহাতে শিক্ষক 
অন্তত খাইম্ব। পরিয়া থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা চাই । শাহ কত টাকে 
হইবে? কোন্‌ কোন্‌ খরচ এখন অবশ্য করণীয় ? শিক্ষকসমাজ হইতে এক্সপ 
অবৃশ্তকলসশীঘ বালে তালিক! প্রস্তত হইলে তাহার ভিত্তিতে দাবী করিতে পারা । 
ঘে টাক! শিক্ষকেরা পান তাহাতে আজকালকার দিনে কিছুই হয় না; কিন্ত তাহ 
হইলে প্রশ্ন হইতেছে, তাহাদের চলে কি করিয়া? অর্ধাশনেরও একটা সীমা কি 
নাই? আজ দাবী করিলে দাবী মিটাইবার মত টাক! দেশের আছে কি না, সে 
সম্বন্ধে প্রশ্থও অবশ্য করণীয় ; বর্তমান নাষ্ট্রের কাঠামো হইতে রাতারাতি পুপিশ 


ভু শিক্ষা 


মিপিটাঞ্রি যে উঠাইম়া লওয়া সম্ভব হইবে, তাছা তো মনে হয় না। স্থতন্মাং অর্থে 
কথা শুধু সরকারকে নন আমাদেরও ভাবিতে হইবে । 

শুনিতে পাই, শিক্ষক-সমাজ আমাদের গ্রাস হইতে ঘতখানি সমর্থন পাওয়া উচিত, 
তাহার কিছুই পান না। শুধু সমাদবের কথা বলিতেছি না, আনুকৃলোর কথাও 
বলি । পঞ্চায়েতী আইন নৃতনভাবে প্রণীত হইলে প্রাথমিক শিক্ষার ভাব তো 
গ্রাম-পঞ্চাত্রেতের উপবই পড়িবে । কাজটা! সরকারের, আমাদের লঘ্_ এই ছুবু-দ্ধি, 
ইহাকে দুর্বৃদ্িই বলিব_ দূত কক্সিতে হইবে । সরকারতন্ত্র তো আমাদের দেশে 
প্রবর্তিত শাসন-প্রপালীর ম্বন্ধপ লম্ব. গণঅঞ্রই_S০veraign 20070079683 republio 
- আমাদের শীসনবাবস্থার স্বরূপ । ভারতবর্ষের বাহিরে কোনও দেশে, গ্রামের 
লোকেরা শিক্ষকদের জন্ট ১০ একর জমি দিয়া থাকে ; আমাদের গ্রামে শিক্ষকদের 
অভ্তত খাওয়াত্র ধানটা কি পাওয়া যায় না? গ্রামের সকলে উহা সংগ্রহ কর্রিদ্বা 
দিবে. উহা কোনও 'একজনের বোকা" হইবে না, ‘দশজনের লাঠি' হইলে সহজ হইবে । 
অধাপ্রদেশে বিভ্যামন্দিতে অন্ররূপ কল্লন। কক্। ভইঘ্রাছিপ । নানা কারণে বিদ্যামন্দির 
পবিকল্পন! অগ্ঠঘাযী কাজ হইত পারে নাই । এ বিষয়ে অন্ুুদন্ধান করিয়া দেখা উচিত ॥ 

যতক্ষণ সরকা মকল পথিক বিস্যালয়ে হাতের কাজ প্রেবন্তিত না করিতেছেন, 
গ্রামবাসী যতক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষকের সাহাঘার্থে অগ্রসর লা হুইতেছেন. ততক্ষণ প্রতি 
বিস্ডালয় সংস্প্র গে ক্স কাঠা আসি পড়িল আছে, তাহাতে লবজিব চাষ ছেলেদের 
সাহাযো শিক্ষকেরা কলিতে পারেন কি না এবং আশু কিছু উৎপাদন কর! সম্ভব কি 
না তাহাও ভাবিয়! দেখা চাই । আমাদের বিবেচনায় এরূপ চাষ অসম্ভব ও অসক্গত 
নম্ব। এদিকে সকলের উৎসাহ দেওয়া দরকারি । স্বাবলম্বনেরর পথ তে| আমাদের 
খোলা! আছে. তাহাতে কঙখানি পাথেছ সংগ্রহ হয়, তাহার ছিসাব করিতে হইবে ॥ 

বর্তমানে শিক্ষকসমাজ অবশ্যই নানা অন্থবিধা তোগ করিতেছেন, অর্থই একমাত্র 
অন্থবিধার কাত্রণ নয়। উচ্চ বিস্তালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে যদি ইংরেজী ও হিন্দী 
পড়ানো আবস্ত করা হয়, তাছা হইলে যে সব প্রাথমিক বিষ্যালয়ের পঞ্চম জেগীও 
আছে, যেমন বুনিয়াদী বিদ্যালম্, সে সব বিপ্ডালয়ে যে ইংরাজী পড়ানো হইতেছে না 
এই অলমতার দিকটা বিবেচনা করিতে হুইবে । যদি উচ্চ বিষ্যালয়ের যষ্ঠ শ্রেণীতে 
ইংরেজী পড়ানো আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে এই বৈষম্য দূর হুইতে পায়ে । আর 
একটা কথ! ; উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তি পৰীক্ষা) চতুর্থ শ্রেণীর শেষে না করিয়া পঞ্চম লেোনীযর 
শেষে করিতে হুইবে, যদি প্রাথমিক বিষ্তালয়কে চাবিটি শ্রেণীর পরিবর্তে পাঁচটি 
শ্রেনী খুলিতে দেওয়া চয় | ব্যবস্থার অসামৱ্রস্য শিক্ষার সমাদবের পক্ষে একটা বাধা । 


প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে ৯ 


যদি বুনিয়াদী তালিম এখনও পরীক্ষামূলক না হয়, যদি ভাবতেন অন্ঠান্স প্রদেশের 
সঙ্গে আমাদের যোগস্থত্র অবিচ্ছিক্স রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষায় 
দ্বৈতবিধি যাহাতে ক্রমে কমিয়া ঘায়, এবং অদূর ভবিষ্যতে একেবারে বিলুপ্ত হত, তাহার 
কথা ভাবিতে হইবে ও তাহাব জঙ্ক চেষ্টাও করিতে হইবে । 

বিশ্ববিষ্যায় আমার কর্মক্ষেত্র । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ, সেখানকার গবেষণা ও 
উচ্চ স্তত্বের পঠন'পাঠন জাতির অগ্রগতি নিয়স্ত্রিত কবে, সেকথা স্বীকার করি, কিন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষাই যে পকল- শিক্ষার বুনিয়াদ সলেকথাও অস্বীকার করিতে পাতি না। 
আজ যে বহু সংখাঘ চাত্রেরা বিশ্ব-বিস্যালয়ের পরীক্ষান্ত অরুতকার্ধ হইতেছে, তাহার 
জন্য বেদনা বোধ করি; কিন্জ্ প্রতিকারের পথ কোথায়? বুনিয়াদ শক্ত করা, 
প্রাথমিক শিক্ষকের উৎকর্প সাধন করা, এই পথেই চলিতে হইবে । আজ তে! 
আমরা মর্মে মর্মে অস্কভব করিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরে আসিয়াও ছাত্র পূর্বেকার 
অজ্ঞতা ও অপটৃতার তার স্বন্দে লইঘ্বা চপিয়াছে, সে ভার পাব করার সময়, সুযোগ 
ও সামর্থা তখন আতৰ বিশ্ববিচ্যালঘ়ের শিক্ষকদের থাকে না । বানী'র্ড, শ' ঠাট্টা কিয়া 
বলিয়াছেন_—_T০::Eh ১ 0৮৮ 0১59৮ now a lavs seems tn know the zyz of 
evervihing. nobel kunws the abc of ouvthinE— যদিও আজকাল শকলেই 
সবজাভ্তা, সব জিনিধের শেধট। জানে বলিয়া জাহির করে, তবু কেহই কোনও বিষয়ের 
গোড়ার কথাই জানে বলিমা মনে হম না। 

সকল শিক্ষার সাব কথা. 'আমাদের ছাত্রদের চনিজ গঠন ।? আপনারা গ্রীক 
দার্শনিক প্লেটো কথা স্মরণ করুন, তিনি বলিক্মাছিলেন, ৮৮১95 arco made, not 


from rocks ail trces, but {from the 01700০08785 of thir citizons which 


turn the scale aii draw cverything ১1৮9 10:95, -অর্থাৎ.পাহাড়-পৰ্ত, 
বন-জঙ্গল লইয়া নয়, বাষ্ট গঠিত হুয় তাহার অধিবাসীদের চরিত্র দিয়া-_এই চরিত্রই 
জীবনের সকল মুলা নির্ধারণ করে এবং সকল বস্ত আকুট্ট করে । মানব চবিজের 
মধ্যে, মানবের আচরণের মধ্যে যাছ!| সবচেয়ে ভাল, ছাত্রকে তাহার সঙ্গে পরিচয় 
কলাইয়! দেওয়! চাই । শুধু ধর্মশাত্র নয়, নীতি-বিজ্ঞান নয়, এমন শিক্ষা দিতে পারে! 
চাই খাহাতে চিনস্তন সতোর আভাবটুকু ছাত্রদের হৃদঘ্ ও মন স্পর্শ কবে! আমর? 
নিজের নিজের জীবন আলোচনা করিলে জীবনের কিশোর অবস্থা বা শৈশবের গুকতছ 
বুঝিতে পারিব। এই দিক দিয়া, চরিত্র গঠনের দিক দিয়া, প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রতে যতটা মন দেওয়। প্রয়োজন অল্প কোন স্তরে ততটা নহে । প্রাথমিক শিক্ষকের 
দায়িত্ব, কর্তব্য, উপযোগিতা, সমাজে প্থান__এছ চরিত্রগঠনের দিক দিয়াই বুঝিতে 


১৬ শিক্ষা 
হইবে । সে চনিআগঠন হইতে পারে মৃখাত চক্িত্রবান শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
প্রভাবে । 

পশ্চিএবক্ষের সরকারী বিবরণীতে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হুইদ্রাছিল, ছাওুড়। 
জেলাছ এক লক্ষ এগারে! হাজাবেরও বেশি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিষ্তালম্বে পড়ে । 
ই তিন বসবে তাছাদেন সংখ্যা নিশ্চয় বাড়িত্বাছে। পূর্ববঙ্গের বাস্বহার ধাছাব! 
পশ্চিষবের অন্তান্ত জেলার মত হাওড়া জেলায় আপিন বাস করিতেছেন, তীহাদের 
ছেলেষেনেরা জাতির সম্পদ । আমর! শিক্ষাকে শুধু খরচের বাপারে spending 
৩০১০৫৮০ বলিলে হুইবে লা, ইছা ঘে জাতির শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে তাহা 
স্থীকার করিতে হইবে । শশ্তিতেনাা যে কথা জআানেন—aplendicl humnn material 
_মাক্ষব গড়িবার্র চমৎকার উপাদান, আমাদিগকে তাচ! কাজে লাগাইতে হুইবে । 
স্থতক্লাং হাওড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের বিচার ও কর্মধারার গুরুত্ব কম 
নছে। আশা কর্রি সম্মেলন সংহতভাবে কর্ষপরথে অগ্রসর হইবেন, এবং তীাছাদের 
প্রভাব সমাজের সকপ দেহে পৌছিবে । প্রাথমিক শিক্ষকদের শুভকামনা করিয়া 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি । 


গ্াপধনম ও জাতীয় শিক্ষ। ভ. ধলঞন দাস 


আমন] জানি কোন জাতির যথার্থ জাতীয় শিক্ষা সেই জাতির মেকদণ্ড। ইংনেছি 
পর্িভাবাস Education is 676 backbone of » nation | স্কৃতব্রাং যে শিক্ষা বা 
Education কোন জাতির মেকুদণ্ড সে শিক্ষার স্বরূপ কী হওয়া উচিত । সতাত্র্ট। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে I%ucation ie the manifestation of perfection 
slready in mar— অর্থাৎ মাদ্যেয অজস্তলিছিত পূর্ণতার বিকাশহ হচ্ছে শিক্ষা | 
কোন বিশেষ জাতির মানুষের এই অস্বনিহিত পূর্ণতার বিকাশ কেবল সেই শিক্ষার 
মাধ্যমেই সম্ভব যে শিক্ষা উক্ত জাতির প্রাণধর্মভিত্তিক । এখন প্রশ্ব হচ্ছে কোন 
বিশেষ জাতির প্রাণধর্ম কী? বিশেষ কোন এক ব্যক্তির যেমন চরিত্রগত ধর্ম থাকে 
যার সাহাঘো তাকে অন্য এক দ্বিতীদ বাক্তি থেকে পৃথক কব! যাম, ঠিক তেমনি 
বিশেষ ভৌগোলিক, এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অখণ্ড একজাতির 
প্রাণধর্ধ হচ্ছে তার এমন একটি বৈশিহা যাব জন্য সে পৃণিবাঁদ অন্যান্য জাতি থেকে 
পৃথক | পাখির প্রাণধর্ যেমন আকাশে উড়ে বেড়ান সেইরূপ কোন জাতির প্রাণধ্ 
হচ্ছে তার লেই ধর্ম যা তার জীবনচর্চা বা জীবনাদর্শকে পরিচালিত কৰে | 
এখন কথা হল ভারতীয়দের প্রাণধর্ষ কী? ভাব্জমদের প্রাণধর্থ বা তাদের 
জাতিগত বৈশিষ্টা হচ্ছে ভাবভিত্তিক বা পরাল্ঞানভিত্তিক । আমর! জানি ভাবতেন 
প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষা্ন শিক্ষার্থীকে 'অপন্াজ্ঞান ও পরানজ্ঞান' এই ছুই প্রকার 
জ্ঞানের অঙুশ্যপন করতে হবে । ‘অপরাজ্ঞান’ হচ্ছে সেই জ্ঞান যার দ্বার] মাঙ্ছঘ তান 
জ্রিবিধ জাগতিক প্রযোজন মেটায় যথা ক্ষুধার অহ, পরিধানের বস্তু ও বাসস্থানের জন্য 
গছ! আর “পনাজ্ঞান' হচ্ছে সেই জ্ঞান যা আন্থঘকে সঠিক জীবন পথে পরিচালিত 
করে। অর্থাৎ ভপরোক্ত ত্রিবিধ জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে সবাঙ্ুধ সসান্র বা সংনাবে 
কিভাবে চলবে তার সস্পষ্ট নির্দেশ দেবে পরাজ্ঞান । প্রসঙ্গত ভারতভীম বা হিন্দুলীবনের 
চতুবর্গ - লক্ষণীয়-_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, জাগতিক প্রচ্থোজন মেটাতে ব! অর্থপ্রান্থি 
ও কাহনা-বাসলা পূরণের জন্ম 'মাস্ঘকে কর্ম অবঙ্কই করতে হবে, কিন্তু তার এই কর্ধকে 
"একদিকে ধর্ম এবং অন্তদিকে মোক্ষ দুদিকে ছুই প্রহবীয় অত পাহারা দেবে! স্থতক্বাং 
'চতুব্র্গ সমন্বিত উচ্চ জীবনাদর্শ ই ভায়তীয়দের প্রাণধর্ম । 
কোন মাছৰ ব। জাতিন্। প্রতি চব্ম শক্রতা হুল সেই জাতি বা মানুহে তার 
'প্রংশধর্ম অস্থ্ীলন করার স্বাধীনত। খেকে বন্ধিত করা; উদাহরণ ম্বন্ষশ বল! যেতে 


১২ শিল্ষা 


পানে একটি পাখির প্রতি নিদারুণ শক্রতা হুল খাচার মধ্যে আবদ্ধ করে তাকে একটি 
দ্বিপদ জন্ততে পরিণত কর 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পূর্বে দী্খ মূলসমান রাজতে নানা সামাজিক 
অত্যাচার ও অবমাননা চলতে থাকে বটে. কিন্তু তারতীঘ্বরা তাদের প্রাণধর্ম থেকে 
বিচ্যুত হুয় নি। কিন্তু চতুর ব্রিটিশ দেখল তাবা যদি ভারতকে তার প্রাণধর্ম থেকে 
কোন ভাবে বিচাত করতে পারে, তবে সমগ্র জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে 
ভারতে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন তার পক্ষে সম্ভব । আর ঘদি কোনদিন এদেশ ছেড়ে 
তাদের চলে যেতেও ছয় তখনও ভাবত তাদের কেনা গোলাম হয়ে থেকে যাবে । এই 
উদ্ছষেন্ট নিয়ে তারা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে সেখানে সম্পূর্ণ 
পাম্চাতা পদ্ধতি প্রচলন করে । বিদেশি শাদকের চাপে জাতির প্রাণধর্মহীনে এই শিক্ষা 
ভাক্বতীয়দের কাছে শুধু অর্থকরী বা পেশীদানী শিক্ষা পরিণত হল । ছলে বিবেকানন্দ 
যে শিক্ষার কথা বলেছেন লে শিক্ষা থেকে ভারতীয়রা হল বঞ্চিত । তথ।কখিত 
শিক্ষিত ভারতীযরং হয়ে উঠলেন শাসক. ইংবেজের বিশ্বস্ত ভৃত্য, প্রাণধর্থহীল হীনমন্তাক্স 
ভবপুর ভিগ্রিধ এ ) ফলশ্রুতি হিসেবে আমনা আমাদের আত্যাভিমান হারিয়েছি, 
জাতীক্পতাবোধ খুইচ ভি, হীলমন্ততায় ভরে গেছি এবং ইংরেজ ব! পাশ্চাত্যের নির্ডেদ্দাল 
জ্বাবকে পণ হয়েছি । এই শিক্ষার মাধামে আছ তাই কেরানি, তথাকথিত 
শিক্ষক, পেশাদা ইঞ্িটিঘার ভাক্তাত ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে কিন্ত জাতির উপঘোগী 
ওুবীমাহুয বা অখগুজাতায়ত'বোধ সম্পন্ন নাগরিক তেরি হচ্ছে না । 

যাই হোক স্ব:ধীনতার পর অন্তত আশা করা গিয়েছিল ব্রিটিশ প্রবর্তিত এই 
শশক্ষাব্াবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতের উপযোগী অর্থাৎ এর প্রাণধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা 
এদেশে প্রবর্তন করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের 016 wine in the new Lottle- 
এর অত ব্রিটিশ প্রবর্তিত সেই একই শিক্ষা বাবস্থা এখনও ভারতবর্ষে বর্তমান । 

এর পয়িবর্তনের সামান্যতম প্রচেষ্টা বা লাহস এদেশে পরিলক্ষিত হল নি । স্বাধীনতার 
পর বু তথাকধ্িত শিক্ষিত ব! তাত্বিকের জন্ম ভারতব্ধে হয়েছে কিন্ত ভারতী 
শিক্ষার শুভ ও উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্ত গভীর চিন্তা বা সাহসিকতা আদো দেখা 
হ্যায় নি । ছলে দেশ স্বাধীন হুওয়ার ৩৬ বছর পরে দেশের তথাকথিত শিক্ষা সামগ্রিক 
ভাবে কিছু বাড়লেও তার স্থাফলের পত্রিবর্তে কুফলই ভারতকে বেশি ভোগ করতে হচ্ছে। 

হৃতরাং ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভারতীয়করণ একান্ত প্রল্লোজন । কালোপহোগী, 
বিজ্ঞান, কািগন্বীবিষ্ঠা, চিকিৎসাবিজ্ঞা ইত্যাদি সমস্তই আমাদের গড়তে হবে। 
কিন্ত সেই শিক্ষায় ভিৎ হবে ভারতের প্রাণধর্ম বা পর্সাজ্ঞান । শক্ত ভিতের উপর যেমন 


'নবেজ্্র পোক শিক্ষ। দেবে ১৩- 


ঘে কোন স্থউচ্চ ইমারত নিনাপনে নির্মাণ করা ঘায় ঠিক তেমনি সুদৃঢ় পবাজ্ঞানতিত্তিক 
ভায়তীয় শিক্ষা দেশের উপঘোগী ঘথার্থ শিক্ষিত মাঙ্রয এবং জাত্যাতিমান ও: 
জাতীয়্তাবোধসম্পন্ন সৎ নাগরিক গঠনে সমর্থ হবে। 


‘লকয্লেন্ডর লো কশিক্ষা দেবে’ রবীন্দ্র মুখোপাধায় 


উনবিংশ শতাব্দীর শেহার্ধে যে কয়দন মনীষী ভারতীয় সাধনার মূল স্থরচিকে জগৎ 
সভার তুলে ধরেছিলেন তারা হলেন প্রুককদেব ন্ববীজ্রলাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা 
গান্ধী ও খধি অরবিন্দ । আবার এ স্ন! প্রত্যেকেই আপন আপন উপলব্ধি ও অডিজ্ঞতাব 
আলোকে পরাধীন ভারতবর্ষেই এক একটি শিক্ষাদর্শও জাতি সামনে উপস্থাপিত 
করেছিলেন । তারা বুঝেছিলেন যে, শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেকুদণ্ড। বিশেষ করে 
পরাধীনতার শেষে নতুন জাতি গঠনের ভিত্তি স্বাপন করতে হলে জাতীয় বৈশিষ্টা 
অছছদারে তদহুরূপ শিক্ষা-দাবন্থার প্রবর্তনও অপরিহার্য । আচার্য বিনোবা ভাবে তাই 
ঠিকই বলেছিলেন, শ্বান্ীনতার সাথে যেমন নতুন শ্রতাকা এসেছে, তেমনি জাতি 
গঠনের জন্য চাই নতুন শিক্ষা বাবস্থা । যা হবে দুগোপঘোগী ও জাতির প্রয়োজন 
তিত্তিক ৷ 

স্বামী বিবেকানন্দ কুজনা করেছিলেন একটি শিক্ষাদর্শের রূপত্রেখা ভার স্বল্প 
পরিসর জীবনের বেল্গাভূমিতে | তিনি কেবল একজন বিপ্রবী সন্গামী ছিলেন না, 
প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহান সমাজ-বিপ্রবী যিনি ধর্ম থেকে শুক কবে 
সমাজজীবনের ঘাবতীয় কুসংস্কারের্র মুলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। 
এই কারণেই বিবেকানন্দ একজন বিপ্লবী পন্গাসী । সাধুসস্ত পুরুষদের পদাংক অন্থসব্ণে 
স্থাগ্রীজীও ভারত পরিক্রমা শেষে উপলব্ধি করলেন ভারতের সীমাহীন দুর্দশা! তথা 
পরাধীনতার মূল কারণ কি? এ সম্বন্ধে তার এই জালামম্ী উক্তিই প্রমাণ করে ভার 
অব্তজালা- “জনসাধারণের ছুর্গতি দেখিয়! আমার জৃদম এত ভারাক্রান্ত যে, অস্তরের 
বাথ! প্রকাশ করা অসম্ভব ।"*"ঘতদ্দিন ভারতের কোটি কোটি নরনারী অশিক্ষিত এবং 
বুভুক্ষ, থাকিবে ততদিন উছাদের বঞ্চিত কব্বিন্না যাহারা শিক্ষালাভ করিয়া উহাদের 
কল্যাণ সম্বন্ধে একাস্ত উদাসীন হইয়া আছে তাহাদের প্রতোককেছ আজি দেশের 
দেশত্রোহী মনে করি।” এই প্রসঙ্গে স্বামীদী দেশের আপামর জনগণের মধ্োে লৌকিক 
শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “দেশের সর্বত্র গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। গণ-সস্বিৎ 


১৪ [শিক্ষা 


জাগ্রত করাছ তোমাদের শর্ভমাল কর্তভবা । আ্রনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে হে, শুধু 
অললভাবে বলিল্লা থাকিলে আব চল্গিবে না ।-**একটি শিক্ষায়তনেষ মাধায়ে পণোঙ্গতিত্র 
ভাব প্রচার করিতে হইবে । তথায় শিক্ষাপ্রাঞ্ড প্রচারকগণ গরীবের থরে ঘরে সাইন 
লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিতরণ করিবেন | কতিপয্ম নিঃস্বার্থ লোক কল্যাপত্রতী 
সম্গাশী গ্রামে গ্রামে গিয়া যদি গণশিক্ষা বিস্তার করেন-__-আচগ্াল সর্বশ্রেণীর উন্নম্বনকল্পে 
বানচিত্র, কামেরা, গোলক প্রড়াতির সাহাযো নানাভাবে মুখে মুখে শিক্ষা দেন, ভবে 
সমস্বরে কি উচছ্ছা ফলপল্য হইবে না? পর্বত অহম্মদেন্র কাছে না আসিলে অহস্যদকে 
অবশ্যই পর্বতের কাছে যাইতে হইবে । হলে বাখিও দরিজ্রের কুটিবেই ভারতী আতিক 
বসতি । কিস্ ভা । তাহাদের আন্ত কেহ কখনও কিছু কনে নাই ।*-_ভারতকল্যাশ । 
স্বতরাং উপরের এই বিস্তুত উক্তি থেকে বুঝা! ধায় যে, সমাজের দারিজ্রা পীড়িত, 
লান্কিত ও আঅবন্েলিত শ্রেণীর মাহ্ষযদের উত্থানের কথা চিন্তা করেই স্বামীজীব শিক্ষা! 
চিন্তা প্রভাবিত হম্েছিন ; কারণ ভার নতুন ভারতের কল্পনা ছিল এদেরকে নিয়েই । 
এ প্রসঙ্গে তীর সেই টলাত্র বাণী আজও আমাদের মলে উদ্দীপনা জাগাম--“বেকক 
লাল বালে চাধার সটিব ভেদ কবে জেলে-মালা-মুচিমেখরের ঝুপিড়িব অধা হতে । 
বেকক মুদির £৮কান পেলে, ভুনাওঘ্বালার উহ্ছনের পাশ থেকে, বেকুক কারখানা 
থেকে. হাট পেকে. বাজান পেকে ।-'-এই স্টুষনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিস্তৎ 
ভারত ॥- বিশলেক*শ্রি 

হ্তরাং এই অবতেলিত ও নতি হুহস্থ জনগণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার কথা ভেবেই 
স্বামীজী কেবল কেতাবি শিক্ষার ওপর গুক্ত্ধ দিতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি 
বলেছেন, “চাই কারিগরী শিক্ষা এবং শ্র্বশিল্র প্রসানের অনুকুল বিবিধ শিক্ষার বিস্তার 
_ বাহার ফলে চাকরির বাধায় না ঘুরিয়া আনা জীবিক) চালাইঘ্রাও দুদিনের জন্য 
কিছু সল্প করিবার যত অর্থ উপার্জন করিতে পায়িবে ।৮-_ভাব্রত কল্যাণ । স্বামীজীয়ে 
কল্পিত “লৌকিক শিক্ষা'ত এই আমর্শকে বাস্তবে রূপদান করার ব্রত ভার উত্তকাধিকাক্স, 
হিষেবে হ্বাষরুক মিশন গ্রহণ করেছেন । মিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ শিক্ষার 
উদ্ছে্টে গঠিত স্থল কলেজগুলি আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে সমবাদ্বৃত 
হয়েছে । কিন্ত এর সাথে সাথে গ্রাস্ব সংগঠন তথা সাধিক গ্রাম বিকাশের দৃষ্টিতে 
নরেক্রপুর বাহকধ। মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদ এক বিশেষ ধাচেয় বহুষুষী 
ব্যাবহাণবিক শিক্ষা বাবস্াও প্রবর্তন করেছেন । পল্লী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে 
গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত যুবক -ঘুবতীদের গ্রাম সংগঠন বা বৃত্তিমূলক কোন বিষয় বা পেশার 
প্রশিক্ষণ দেবার বাবস্থা কলা চয় পোকশিক্ষা পত্রিষদ থেকে । এখানে উল্লেখ কথা 


'শরেজ্র শোকশিল্ষা দেলে’ 


প্রত্বোজন লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রাম সংগঠনের বিশেষ কর্ষপন্ধতিটি সম্বন্ধে তার 


আগে লোকশিক্ষী পরিষদের জন্ম তথা উদ্দেশ্য সম্থক্ষে ছুচার কথা বলা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 


কলকাতা মহানগৃয়ী হতে মাত্র ১৬ কি. মি. দূরে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সোনারপুর 
ব্লকের অন্তর্গত উখিল! পাইকপাড়। পল্লী অঞ্চল । এখানেই গড়ে উঠেছে আধুনিক 
কালেয় এই প্রেখাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সমাজ উত্নদ্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । বর্তস্বান 
নাম তায় নবেন্দ্রপুর । গড়িম্বা হতে বাসে মিনিট দশেকের পথ । আজকের এই 
গ্রাম উদ্নদ্ন কর্ষের গোড়াপত্তন অবশ্য নরেম্রপুরে নয়। এর বীজ রোপণ কর! হয় 
১৯৫২ সালে উত্তর কলকাতান ব্রামবাগান বস্তির বুকে । অন্য বস্তি গুলির মত 
রামবাগানও একটি স্ববুছৎ, বস্তি । অস্বাস্থ্যকর নোংর! পরিবেশ, সমাজবিব্রোধী 
বাক্তিদের সমাবেশ । পরিচ্ছন্ন জীবনধারণের আগ্ঠ নানতম বানস্বার চরম অভাব, 
মস্থপানের আধিকা প্রভৃতি সামাজিক বাধিতে জরাগ্রন্ত চিল বামবাগান বস্তিজীবন । 
এরই কাছে পাণ্রিয়াঘাটার যতলাল মল্লিক রোডে ছিল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
পরিচালিত একটি ভাত্রাবাশ । এই আশ্রমের অপাক্ষ প্রধান সন্রাসী আয় স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দজী মহারাঙ্গ ( যিনি বর্তমানে গোলপার্কে 'বামরুষ্ মিশন ইনস্টিটাট্‌ 
অফ কালচার’ এব সম্পাদক ) এই স্ট ডেণ্টস হোমের ছাত্রদের উদ্ব দ্ধ করলেন দ্বামী 
বিবেকানন্দের দরিজনাবায়ণের আদর্শে । দ্বামীজ্জীর আদর্শে উত্বদ্ধ এই তকণদল 
( বৰ্তমানে এ দেব অনেকেই মঠমিশনের সগ্রাসী ও বিভিহ্গ মিশন কেন্দ্রের পরিচালক ) 
রাঁষবাগান বস্তি উন্নয়নের কর্মে ব্রতী হলেন । প্রথমে বয়স্ক শিক্ষা দিয়ে শুরু হলেও 
ধীরে ধীরে বহুমুখী উত্য়ন কর্মস্থচী গ্রহণ করা হল । উদ্দেশ্য ছিল বস্তিবাসীরা যাতে 
এইসব কর্মস্থচীর দাখে যুক্ত হরে কালক্রমে দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে দাড়াতে পারে। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব্রামবাগানের বস্তিবাদীয়! নানারকম হস্তশিল্প 
যেষন বাশবেতের কাজ, থিয়েটার সিনেমার বড় বড় হোভিং লেখা, সানাই-বাস্তকদ 
কপ খ্যাতিমান ছিলেন, ধীরে ধীরে এখানে জন্ম নিল একটি প্রতিষ্ঠান “বিবেকানন্দ 
সোশ্যাল ওয়েলছেঘার সেন্টার’ । এইভাবে ১৯৫২ সালে বন্তি উন্নদ্ুনের কাজ দিয়ে 
যার অক্কুরোদগদ হয়েছিল এক তরুণ বিচ্ভার্থী গোষ্ঠীর সহায়তায় আভা সেই 
রামবাগানে চলেছে মিশনের পরিচালনায় বহুমুখী গঠন কর্মের প্রবাহ । এমনকি 
এখানকার বস্ডিবাসীদের তৈরি বীশ-বেতের জিনিসপত্র বিদেশের বাজারেও রপ্যানী 
হচ্ছে । আজকের বামবাগানের এই কর্ধকাও স্বামীজীর কল্পিত 'দরিজ্নাবায়ণ'’দেব 
উত্থানের বাস্তব প্রতিফলন । পরে ১৯৫৬ সালে দেই ছাত্রাবালটি উঠিয়ে নিয়ে আস! 


১৫ 


১৩ শ্পিক্ষণ 


ছল নরেন্দ্রপুর নামাংকিত মিশনের বর্তমান বত্বিস্তৃত কমল্লেকসে । প্রাথমিক উদ্যোগ 
পর্বের পরে সর্বাক্থক গ্রাম সংগঠন ও গ্রাধ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে 
গঠিত ছল লোকশিক্ষা পঠতিঘদ ( রামরুষ্ণ মিশনের এই নতুন কর্মকেন্স্রেও প্রাণপূকষ 
স্বক্তপ ছিলেন হ্বাঙ্ী পোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ, ঘান লেরণা. নির্দেশ ও সহাদ্বতান্ 
কপান্থিত ছয়েছে আজকের নরেচ্ছপুর আশ্রয় । কলকাতা শহর থেকে লোকশিক্ষা 
পরিবদও উঠে এল গ্রামে । সঠিক গ্রাম সংগঠনের কর্মসুচী নিয়ে লোক শিক্ষা পর্িবনদ 
বাপকত্যাবে কান শুরু কস্েছিল। 

এখন দেখা যাক. লোক শিক্ষা পরিষদের অন্ভস্ছত গ্রাম উন্নয়ন তথা গ্রামসংগঠনের- 
বিশেষ পদ্ধতিটি কি? স্বাধীনতা পূর্ব যুগের কথা না হয় ছেড়ে দিপাম | কিন্ত 
প্বাধীনতা উত্তর ভারতবধের প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠছে লিতা নতুন সংস্থা ধারা গ্রাম 
উন্নয়নের আদর্শে দীক্ষিত । স'€কাবি সহাদ্বতা, বিদেশি অনুদান, শ্বদেশি প্রচেষ্টা বিভিন্ন 
ভাবে শুক হযেছে বর্তমানে গ্রাম উদ্বয়নের কর্মধারা । কিন্ধ লোক শিক্ষা! পরিষদ যে 
বিশেষ পচ্ধতিটি অন্্দরণ কবে চলেছে তা কি কোন বৈশিষ্টোর দাবি রাপে এমন প্রশ্ন 
আভা অনেকেই করছেল । লোকশিক্ষা পরিষদের সেই বিশেষ মন্ডেলটি কি? শুক 
থেকেই পন্রিধদ গ্রাম সংগঠন তথা উন্নয়নের কর্মধারায় স্থানীয় গ্রামীণ ষুবশমাজজকে 
যুক্ত করান পরিকল্পন! নিয়ে কাজ শুরু করেন! আর এ উদ্দেষ্যলে বাস্তবে রূপদানের 
অন্ত যুব সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ যুবকদের দ্বারা গঠিত এক”একটি ক্লাব সংগঠন 
করার দিকে পর্রিষদ বিশেষ দৃষ্টি দিলেন । কারণ পত্রিষদ মনে করে যে, স্থানীয় 
এই যুবকদের ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি সঠিকভাবে পরিচাপিভ করা যায়. 
প্রয্োজনমত সহান্বতা দেওয়া যায়, যুবকর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা থায় তবে 
এই যুবগোষ্ঠীই হুবে নতুন লমাজ গঠনের পথিরুং। এরাই আশার আলো জালাবে 
দেশের কোটি কোটি মুঢ় স্নান মুক মুখে ॥ বার এই পথেই প্রাণশক্তি ফিরে আসবে 
আমাদের লাখ লাখ অবহেলিত বঞ্চিত ও শোহিত গ্রামগুলিতে । সংগঠন ও উদ্নয়ন 
কর্মের ধারা কখনই একসুখা প্রবাহ হতে পারে না । গ্রামগুলি যত গরীব ছঃস্থই. 
হোক ন! কেন, তারা কেবল কোন কিছু পাবার আশাতেই দিন গুণবে, তাতে আর 
যাই হোক প্রকৃত উন্নয়নের ভিত গড়ে উঠবে না। একবার রিলিফের মসোবৃত্তি. 
হৃত্টি হয়ে গেলে সেখানে শ্বাবলত্বলের বৃত্তি বিদায় নেয়। সেজন্ড আত্মনিতরশীল.. 
হওয়ার শিক্ষা গ্রাম-সংগঠনের গোড়াকার কথা । আমরা যদি কোন সরকারি সাহাধ্য 
বা বিদ্বেশি ফাণ্ডের মধ্যে গ্রাম গঠনের প্রচেষ্টাকে সীমাবন্ধ রাখি তবে তা হবে 
চোরাবালির ওপর গড়ে তোল! বিরাট সৌধ । সেন্ড দ্বামীজীর এই সতর্কবাণী 


৮ 


'সন্রেজ্দর লোক শিক্ষা দেলে। ১৭ 


“জনসাধারণকে যদি আভ্মঘনির্ভকশীপ হতে শেখানে! না মায়, তলে গোট। জগতের 
এশ্বর্ধ ভাত্ডার ভারতের্র একটা ভোট গ্রীমকেও প্ররুত লাহাঘা করতে সক্ষম তবে না ।” 
গান্ধীজীরও এই এক কথা । গার গ্রাম-স্থবাজ আদর্শের মুল কথা হল গ্রাব-হ্বাবলম্বন । 
তাই আমরা যে পরিমাণে গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে গ্রামীণ যুবসন্প্রদায়কে গ্রাষ- 
সংগঠনের কাদে উত্খন্ছ করে তুলতে পাব্বব ততটাই হবে সাফপোসত মানদণ্ড । গ্রাম- 
গঠনের আন্দোলন তাই ভবে গ্রামীণ অনগণের আন্দোলন । গ্রামীণ কলাপের জঙ্চ 
এবং গ্রামবাসীদের দারা পর্রিচাপিত এক আন্দোলন । সমাজকর্মী বা সেবাসংস্থার 
ভূমিকাটি হবে মুখ্যক মীর ভূমিকা নয়, সহায়কের ভূমিকা । শ্রামবালীদের ঠিক পথটি 
ধরিয়ে দেওঘার ভূমিকা । আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বল! যা ক্যাটালিস্টের 
ভূমিক! পেজন্ত লোকশিক্ষা পরিষদ যত গ্রামে কাজ করছেন, কোথাও তার! 
পরিষদের নামে করছেন না। সর্বত্রই তারা মোটিভেট করছেন স্থনীয় যুব সম্প্রদাদ্বকে, 
হোক না তারা অশিক্ষিত কা স্বল্প শিক্ষিত যুবক-ধুবতী ছয়ে! যারা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বেকার যুবক যাদের সঙ্গে কোন প্রকান গঠনমূলক কাজের ঘোগ নেই । 

একটি অহ্ুর্নত দেশের বিশাল ঘুবশক্তি যদি অবহেলিত ও সব্যবহৃত হুতে থাকে 
তবে সে দেশে সমৃদ্ধির ভিত গড়ে উঠবে কিভাবে? দাতিগতরলে কোন যাদুদণ্ড 
নেই । কম্িউনিটিকে গড়ে তুলতে হলে চাই একটি কমিউনিটি সেন্টার । লোক শিক্ষা 
পরিষদ সেজন্ত গ্রাম সংগঠনের অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হিদেবে এক-একটি কমিউনিটি 
সেন্টার গড়ার চেষ্টা প্রথয থেকেই করে আসছে কাজ শুরু কার আগেই । স্থতরাং 
এই নতুন সমাজ গড়ার কাজে অগ্রণী যারা হবে সেই তকুণদলকে সংঘবদ্ধ কনে 
একমুখী করার কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয । গ্রাম গঠনের প্রাণকেন্দ্র হবে গ্রামের 
এই যুবকদের ক্লাবগুলি । অথচ, আমরা গ্রামের সাধারপত ক্রাবগুলিতে কি দেখি? 
ক্লাব ঘর আছে ঠিকই । ভাতে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঘরের কিছু বেকার ছেলে 
আলে | কিছুটা আড্ড] মারে, সিনেমা ক্রিকেটেন্ব গালগল করে, বড় জোর বছরে 
২-১টি উৎসব অনুষ্ঠান ( সরস্বতী বা কালীপুজে। জাতীয় কিছু ) করে, ২-১টি ঘাত্রা। 
নাটকও কনে । ব্যস এই পর্যন্ত । বা কোথাও খেলাধুলোর |জন্ত ফুটবল, ক্যাবাহ ব। 
তান জাতীয় জিনিসের আসর বসে । কিন্ধ এই জাতীয় ক্লাব গড়ে তোলা লোক শিক্ষা 
পত্থিবদের উদ্দে্ড নশ্র। তৌচাঁকের চারপাশে মৌমাছিদের যেমন সব সময় কর্মচঞ্চল্‌ 
দেখা ঘায়, ঠিক তেমনি পরিষদের আদর্শে বিধিবন্ধভাবে গড়ে তোলা যুবসংস্থাগুলি 
সবে সদ! কর্ষচ্চল । সমাজ উন্নন্ননমূলক বহুবিধ কর্মের প্রবাহ চলবে এই ক্লাবগুলিতে 


আব এর ফলে গ্রামের যুবশক্তিও কাজের নেশা* মেতে থাকবে । সেজন্য গ্রামলীবনেন 
চ, 


[ক্ষ 


সবাত্মক পুনর্গঠনের উদ্দেশ নিযে অস্ুভুক্তি সমস্যার নিরিখে তার! সাধা ও শক্তি & 
অঙ্গসারে নতুন নতুন কর্মস্থচী গ্রহণ করেন । হয়ত বয়স্ক শিক্ষা বা বিধিমূক্ত শিক্ষা 
দিয়ে কাজ শুক তল। দেখতে দেখতে শুরু কর! হয় শিল্ষদের অঙ্গ বালোয়াড়ি, 
শিশু পুষ্টি প্রকজ, শিশু স্বাস্থা রক্ষায় জন্য ইমিউনাইজেশন, পরিবার কল্যাণ কর্মন্কচী, 
গ্রামের কৃষি উন্নয়নেয় দৃষ্টিতে উন্নত সাব বীজ প্রভৃতির যোগান । ভ্রামামান গ্রন্থাগার, 
নিরক্ষর মহিলাদের জন্য বিধিমুক্ত শিক্ষার ক্লাশ, সেলাই বা অক্ষপ্রকার হস্তশিল্প শিক্ষা, 
দাতবা চিকিৎসা কেন্দ্র, খেলাধুলো, ব্রতচারির অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক উৎলব অচ্ুষ্ঠান 
প্রর্তৃতি । এছাড়া থাকে গ্রামের পিছিয়ে পড়া ভুবলত শ্রেণীর মানুষদের আল বৃদ্ধির 
উচ্দেশ্যে আঘিক উন্নযনের ছোটখাট কর্মশ্থচী । আধুনিক কালে তৃতীয় বিশ্বের 
উত্নন্লন্জীল দেশ্ওলিতেও যুবশক্তির এইভাবে উন্মেষের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ৬ 
বাস্তব কর্মস্থচী গৃহীত হচ্ছে । ভাবতবর্ধেও এইভাবে কাজ শুরু হয়েছে । শ্বেচ্ছাষমূলক 
সেবা কাজের ভিতর দিয়ে সমাজ সংগঠনের দুরূহ কর্ন্থচীটি সার্থঘকভাবে বূপাস্থিত হঁতে 
পারে প্রধানত এট প্রকাধ যুব লংগঠনের আধামে ॥ তাই পরিহদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 
এরই পথে অগ্রণী হয়েছে । 

পরিষদের উদ্দেশ হচ্চে যে, কালক্রমে এই গ্রামীণ যুব সংস্থাগুলিই গ্রামজীবনের 
সবকিছু লেবাকতজ নথ উন্নয়নমূলক কাজের কেক্দ্রবিন্দু ক্ধূপে আত্মপ্রকাশ করবে । 
সমাজ গঠনের প্রাণকেজ্্পে তা দল নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাবে । এই 
কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে যুব সংস্বাখুলি দ্ব-নিয়স্ত্রিত আত্মনির্তরশ্টল গ্রামসমাজ গড়ে 
তুলবে । শ্বামীভী সেন্স একবার বলেছিলেন, “আমার প্রণালী সংগঠন ।” আবার 
অন্য এক শ্বানে বলেছেন, “সমাজের পুঁষির জন্য যাহা আবশ্যক. তাহা উহাকে দিয়া 
দাও। সে আপনার প্রকুতি অন্ুযান্ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে।" 
(স্বামী বিবেকানন্দ__উদ্বোধন কার্ধালর ) এক্ষেত্রে আর একটি কথা স্বরণ বা! 
দরকার । তা হস, এইভাবে যুবকদের দ্বারা এক একটি সংস্বা গঠন করে তাদের 
হাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মস্থচী সপে দিলেই আমর! নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারব 
না। এজশ্ত যেটি একান্ত দরকার তা হুল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী তৈরি করা । 
শিল্প সংগঠনের ক্ষেত্রে যেমন প্রশিক্ষপপ্রাণ্ধ কারিগর ও কর্মীর প্রয়োজন, তেমনি 
সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ষীবাহিনীর ভূমিকা বিশেষ গুকত্তপূর্ণ ) 
যে কোন অনন্ত, পিছিয়ে পড়া সমাজকে গতিশীল করতে হলে বহুমূখী ও সর্বার্থসাথক 
প্রশিক্ষণের বাবস্থা থাকাও সমাজ সংগঠনের জি উন এ 
লোকশিক্ষ পরিষদ তাই কর্মী প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে গ্রামীণ কর্ষী-প্রশিক্ষপের উদ্দেশ্যে 


'নরেজ্জ লোক শিক্ষা দেবে” ১৯ 


একটি সংগঠিত ইন্ক্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে । গ্রাম উন্নয়নের 
কাজকে হুদ ও মজবুত করা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ, কলাকৌশল 
গ্রামীণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া এই প্রশিক্ষণকর্মের মুখা উদ্দেশ্য বলা যায় । এল 
১৪৬৭ সালে গড়ে উঠল গ্রামলেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘেখানে মুলত পশ্চিমবঙ্গ লরকাব 
প্রেরিত গ্রাষসেবকদেরু কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যদিকে 
পরিষদের নেতৃত্বে গ্রামীণ যুব সংস্বাগুলির পরিচাপনাদ্র স্থসমস্থিত গ্রাম উত্নক্গল 
কর্মস্থচীর (Integrated Rursl Development) প্রপাবের সাথে লাখে বহুমুখী 
প্রশিক্ষণের কর্মস্ূচীও পরিষদ কর্তৃক গৃহীত তয় ১৯৭৩ সাপে । গ্রামীণ সম্পদের 
ভিত্তিতে গ্রামীণ অর্পনীতিকে মদ্রবুত করা 9 গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্ব- নির্ভর কর্মোস্কোগ 
(5911 omplovmont) টব উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রধানত নবেস্দ্রপুবে গড় কয়েক বছৰ 
মাবং একটি ঠাসা প্রশিক্ষণ কর্মলুচী পরিচালনায় নিযুক্ত সাভছে। এই প্রশিক্ষণ 
কর্মস্থচীর মধো যেমন আছে বৃত্তিমূলক বিভিন্ন ধরলের শিক্ষণ, তেমনি গ্রামসমাঞজজকে 
সংগঠিত করার দৃষ্টিতে যুব নেতৃত্ব, সংস্থা পরিচালনা, সংক্ষিপ্র হিসাব রক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা, 
বালসেবিকা প্রশিক্ষণ প্রভৃতিও রয়েছে । পরিহদ ১৯৮২ লালে একপ ১১৪টি ট্রেনিং 
কোঁর্ঁপ পরিচালিত করেছে যেখানে মোট ২৪৮৫ জন যুবকক-যুনতী নবেজ্পুর্র ও বাইবে 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে । এই বহুমুখী কোর্সগুলিন মধো প্রধানত এই বিষমগ্পি রঘ্রেছে_ 

(১) কৃষিপ্রমুক্তি সহায়ক (২) কাঠের কাজ (প্রাথমিক ও উচ্চতর ) (৩) কৃষি 
সরঞ্জাম বাবহার, সংরক্ষণ ও ঘেরাযতি (৪) গ্রামীণ শ্রেচ্ছাতিভ্িক শিল্পোন্ডোগ 
(Rural Entrcprencur ship Developmaont) (৫) বয়হ্ধ। শিক্ষার শ্িল্ষক শিক্ষণ 
(৬) যুব নেতৃত্ব (৭) ইলেকট্রিক ওয়ারমেন (৮) প্রান্থিং ও স্যানিটেশন (৯) ক্রপ- 
ছাস্ব্যানডরি (১০) প্রঞ্কারেত সচিব প্রশিক্ষণ (১১) এন. এল. এস. প্রোগ্রাম 
অফিসারদের বিক্রেশার কোর্স (১২) আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন ও প্রাথমিক 
পন্ড চিকিৎসা (১৩) হাস মুরসী পালন ও গো-পালন (১৪) সেরামিকস (১৫) সংশ্ষিষ্ঠ 
হিসাব লক্ষণ (১৬) শ্টাশনাল ভলাপ্টিশ্নার সান্ডিস প্রশিক্ষণ (১৭) নেহরু যুব কেন্লের 
কো-অভিনেটরদের প্রশিক্ষণ (১৮) গোবর গ্যাস (১৯) যুবকদের সঙ্গে কাজেন 
পদ্ধতি (২৯) যংন্ত চাষ (২১) লেদ মেশিন চালনা (২২) কৃষক পবি্বারের 
ছেলেদের জন্ কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ে ট্রেনিং (২৩) গ্রামীণ পাঠাগার পর্রিচালনা 
-(২৪) বিধিমুক্ত শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৫) ছাতা তৈরি ও মেরামত (২৬) কাষি- 
বিজ্ঞানীদের জন্ত গ্রামীণ প্রশিক্ষণ (২৭) মৌমাছি পালন (২৮) হবিলুষ 
(২৯) অন্বর চবরখা প্রশিক্ষণ (৩০) মসলিন খাদি (৩১) অঙ্গনধাড়ি ট্রেনিং 


বি শিক্ষণ 


(৩২) গ্রামীণ মহিলাদের সবজী চাষ প্রশিক্ষণ (৩৩) চপয়ান বাহিনী ব্রতচানি 
প্রশিক্ষণ ইত্যাদি । এই প্রশিক্ষণগ্ুলিতে ছাত্র আসে কোথা ছতে 7? পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ও ভারত সবকার এই প্রশিক্ষণের স্থঘোগ নিলেও কিস্য এর সিংছতাগ 
দখল কয়ে আছে পরিষদ অছ্ছমোদ্দিত গ্রামীণ যুব সংস্থা গ্ধলি হতে প্রেরিত গ্রাস্বীণ 
যুবক-ঘূবতীর দল । এই ট্রেনিং কোর্সের সময়সীমা নানা ধরনের । সাত দিনের 
ক্যাপস্থল কোর্স ঘেমল আছে, তেমনি ১৭ দিন, ১ মাস, ২ মাস, ৩ যাস, ৬ বাসের 
এবং এক বছরের কোর্সও আছে । প্রশিক্ষণের এই বাপকতা ও কার্কারিত বিচার 
করে রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকার লোক শিক্ষা পরিষদকে স্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার ক্ধপে' 
পরিগণিত করেছে । কর্মক্ষেত্রের প্রসার ও কর্মন্থচী বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনের তাগিদে 
কাজের প্রগতি তপ! হ্ল্যাঘ্নের প্রয্নোজনীয়তা দেখা দিসেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি * 
গবেবণা ও মুসল লেল (Research & 72৮৪17৮1101) গঠিত হয়েছে হা] বিভিন্র: 
প্রকার সামাজিক দসন্যার ওপর গবেগপামূলক পেপার ও বিপোর্ট প্রকাশ করেছে । 
ঘেষল, নারীদের সামাজিক মর্ঘাদা, গ্রামীণ বয়ন্ক মেয়েদের হন্য কনডেনমড, কোর্সের 
প্রভাব, দৈতিক পঙ্গগ্রন্তদেহ শিক্ষা ও পুনর্বাসন, গ্রামীণ গঠন বিকাশ প্রকলপগুলিব, 
মুলায়ন। এই কজে স্বাভাবিকভাবে পরিবদ জাতীয় স্তরের পৃহু সংস্থা ও আন্তর্জাতিক 
সংস্থার ( ঘেষল. ইউনিসেফ ) কাছে সহাস্বতা লাতে পুষ্ট হয়েছে । ননেন্দ্রপুর ঝামকষ্ণ 
মিশলেনু পত্রিচালনায় মাধামিক বিম্যালয়। উচ্চ-মাধামিক ও মহাবিগ্যালসুগুজিন্ 
অভাবনীয় সাম্ষলা সঙ্গক্ষে এখানে বেশি কিছু বলা নি প্রয়োজন মনে কৃর্রি। শিক্ষা- 
জগতের সঙ্গে সংযুক্ত যে কেউ আজকাল নবরেন্দরপুর শিক্ষণ প্রত্চ্ঠানের প্রশংসান্ন 
পঞ্চমুদ্থ । কিন্তু এখানেই আন একটি যে বিশেষ ধরনের বিগ্যালঘ্ব লোক শিক্ষা 
পরিষদের পরিচালনাসস চলছে তায় প্রচার বহির্জগতে বেশি না হলেও গ্রামগঞক্কে 
শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এটির মূলা অপরিসীম । সেটি ছল, বয়স্বদের অন্ত নৈশ 
উচ্চ-বিষ্যালছ । গ্রামীণ-সমাজে যে সব গরীব ছেলে অর্থাভাবে সাধারণ শিক্ষা হতে 
বঞ্চিত হয় এবং অর্থের সন্ধানে ক্ষেতে খামারে বা ছোট-কারখানায় বা কোন ছোট 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে পরিবারে দু পঙ্দল। আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় দিবা ভাগে কাজে ব্যস্ত 
খাকে, সেইসব অগনিত দুহস্থ কিশোর বালকদের শিক্ষার অভাব পূরণের অঙ্ক 
১৯৭১ সালে লোকশিক্ষ। পরিবদ এই বিশেষ ধরনের নৈশ উচ্চবিস্যালয় শুরু করেছে। 
সন্ধা! ছটা] থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত এই নৈশ বিভালয়ে প্রায় ৩০০টি ছেলে মধাশিক্ষা 
পরিষদের মাধামিক পরীক্ষায় জন্য তৈরি হুল । যদিও এই ছেপেবর! সারাদিন ঘৰ্মাক্ত 
পরিশ্রমের পর আশ্রমের নৈশ বিদ্যালয়ে পড়তে আলে, তবু এদের পাশের হার: 


'শাবুজ্দ লোকিশিক্ষ! দেবে ২১ 


৮*%৮---১ ০০৭ পর্যন্ত । এখান হতে পাশকনা অনেক ছেপে সন্বকাত্ধি ও বেসরকারি 


চাকরি পেয়ে জীবনে তাব। স্থপ্রতিষ্টিত । এখানে সকল ছাত্রকে পরিষদের বুক বাংক 
থেকে পাঠ্যপুন্তক এবং সন্ধানত টিফিনও সন্ববন্যাহ কর! হয় । আমাদের চিরাচরিত 
বয়স্ক শিক্ষার জন্য নাইট দুলগুলিন সত এই বিস্যালদ্ নয় । লাধারপণত »-১* বছর 
হতে ১৭-১৮ বছর বসল পর্যন্ত ছেলের দল সন্ধ্যায় যখন আশ্রমের এই বিষ্তালছছে প্রবেশ 
কনে তখন তাদের উৎসাহ ও পাঠ গ্রহণের ব্বতংস্ক,র্ত আগ্রহ চোখে না দেখলে বিশ্বাস 
করা! কঠিন । গ্রামীণ লমাজে শিক্ষা বিস্তার তথা শিক্ষার পত্রিবেলকে সজীব করা৷ 
এবং গ্রামবালীদের হাঁতে জ্রানভাণ্ডারের নিতা নতুন আলোক পৌছে দেবার মহত 
প্রেরণা নিয়ে পরিষদের ভ্রামামাণ গ্রন্থাগার (০৮il০ Lib৷॥৮১) প্রকল্পটিও নীরবে 
আপন ব্রতসাধনে রত বরয়েছে। প্রায় দশ বছর ছল এই ভ্রামামাণ গ্রন্থাগার হতে 
গ্রামীণ যুব সংস্থাগুপিকে বিভিন্ন ধরনের বই ইস্ু করা হচ্ছে। সংস্থানুপি ১-২ মাছ 
পরে আগের দেওঘা বইগুলি পরিষদ অফিসে ফেরৎ নিয়ে আসে ও আবার নতুন বই 
নিয়ে যায়। এঘ্রন্য নামমাত্র বাখিক চাদ। ধার্য করা হয় । ১৯৮২ সালে ১২২টি যুব 
সংস্থার মাধামে ২২২(ট কেন্দ্রে ভ্রামমামাণ গ্রন্থাগার হতে পুস্তক বিতরণ করু। হছেছে 
১*৩-টি গ্রামে । পরিষদের এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে প্রান ২৪০** পুস্তক আছে । 
সৃদূর পল্লী অকলে যেখানে সরকারি করাল লাইব্রেবির আবিভাবৰ এখনও বহুদূরেব 
ন্মপ্র বলা ঘায়, পলোকশিক্ষ। পরিষদ তার ত্রামামাণ গ্রন্থাগারের লাহাঘো সেই লব 
অবহেলিত গ্রামীণ পুরুষ ও নারী সমাজের কাছে পেৌভতে পেরেছে এবং তাদের 
জ্ঞানপিপাসা! মেটাবার কাজে সচেষ্ট বয়েছে। নিবক্ষের পরিধি আর ন! বাড়িয়ে এখন 
আর একটি কর্মসূচীর কথা বালে আমার বক্তব্যে ইতি টানব। নসেচি হস পরিষদের 
প্রকাশন বিভাগ । যে কোন বঘঙ্ক শিক্ষার কর্মস্থচীকে প্রাণবস্ত ও লমদ্োপযোস্ট করে 
সাফলামন্ডিত করতে হলে বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণের পরেও ফলোআপ কা্ধম্থচীর বিশেষ 
প্রয়োজন আছে । পরিষদ তাই সম্ভ সাক্ষরিত মাহুষদের জম্য এবং সাধারণভাবে 
গ্রামীণ সাজবদের জন্ক নানা! ধরনের পুস্তক প্রকাশ করে আসছে । বয়স্ক ও বিধিমুক্ত 
শিক্ষার অন্য ‘যাবৎ, বাচি তাবৎ শিখি’, ‘হিসাব’, ‘আমাদের দেশ’ শীর্ষক পুস্তকগুলি 
আজ সর্ব স্থপ্রচলিত । তেমনি আবার গ্রাহ্ সমাজের প্রন্োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
এই আতীয় পূন্ভকও তান প্রকাশ করছেন। যেমন, আয় বাড়াতে মুরগী পালন, 
যাই মধু আহবণে, ক্ষেতের শাকসবজী প্রভূতি। বাইরের আলো গ্রামজীবনে পৌছে 
দেওদ্ব। এবং গ্রাম জীবনের খবর বাইরের জগতে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে সমাজ শিক্ষা’ 
‘নামে একটি মাসিক পত্রিকা গত ২৭ বছর ধরে চলছে । 


২২ শৈক্ষা 

উপরের এই সংক্ষিপ্জ আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হবে যে, সমাজ ও জ্ঞাতি গঠনে 
লোকশিক্ষা পরিষদের ভূমিকাটি কী । কোন প্রচপিত মামুলি শিক্ষাদানের মধ্যে 
আবদ্ধ না থেকে আবছেলিত ও নিপীড়িত গ্রামীণ জনগণের সাধিক উত্থানের দৃষ্টিতে 
লোকশিক্ষা পরিষদ অন্তত এই বিশেষ সংগঠন পদ্ধতি আজ জ্ঞাতীঘ্ তথা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি পেতে শুক করেছে। ম্বাধীজী শিক্ষাকেই করতে চেন্সেছিলেন 
সমাজ গঠনের মূল মাধ্যম । তার কথাতেই বলি-__“সকল শিক্ষা, সকল ট্রেনিংহেক- 
অন্তিম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব তৈরি করা ॥-.-আমাদের চাই মাচ্ছষ তৈরির ধর্ম । 
আমর! চাই াহুষ তৈরির জন্ত উপযুক্ত জ্ঞান । আর সর্বপ্রকারের মানব তৈরির অন্য 
শিক্ষাই আমাদের ধোর !” (Education. Swami 15085105508) ঠাকুর বামরুকদেব' 
বলতেন, 'নরেজ্জ লোক শিক্ষা) দেবে’ | নবেন্দরপুরের তপোকশিক্ষা পরিষদ লেই ব্রত 
উঙ্গঘাপনের সাধনায় তত । 


হিন্দু কলেজের কার্যবিবরণী কানাইলাল দত্ত 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 


হিন্ধু কলেজের যজ্ঞভূমি থেকে নতুন বাংলার অভুাদয় ঘটছে এ কথাটা কলেজে পরিচালক 
সম্গিতি তখন অনুভব করে পারেন নি ॥ যুক্তিবাদ মানবপ্রেমিক আংলে। ইণ্ডিয়ান 
শিক্ষক ভিরোজিওর হৃদয়ে জ্বলন্ত শ্বদেশ্রভক্তি ছিল। তিনি নিজেকে ভারত্বালী 
বলেই জ্ঞান করতেন এবং ভারতবাশীক্স হিত-অহিতের় সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন | 
ইংনেজের আত ভান্বতবাসীর উপকার করছি এই মনোভাব কোন দিনই কার মধ্যে 
দেখ! ঘাত নি । এই কারণে তিনি ছাজ্রদেরু হধো যুগপৎ শ্বদেশভক্তি এবং ঘুক্তিবার্দী 
জীবলচর্চার প্রেরণ। সকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন | সেই প্রেরপা থেকে ছিন্দু: 
কলেজের ছাত্রপণ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিবিধ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও সভা! সমিতির 
মাধ্যতে সৃষ্টিশীল গঠনকর্মের স্থচন! করেন ॥ সংবাদপত্র প্রকাশ, সভা! সমিতি গঠন, 
পুত্তকাছি রচনা, যুক্তিবাদী স্ংস্কারমুক্ত সত্যান্প্রিত জীবনচর্চা কলেজের সীমাবন্ধ ক্ষেত্রের 
বাইরেও ছাত্রদের পদসকার শুরু হয় । অস্তান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের অনেকে 
এই সবল ধারার সক্ষে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন । 

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের গরিষ্ঠ সংখাক অভিজ্ঞাত, বিত্ত ও প্রভাবশালী পরিবারের" 
সন্ধান-সস্ততে। কিন্ত স্থল সোসাইটি থেকে ঘেসব শিক্ষার্থী এই কলেজে প্রেরিত 
হতেন ভান। আসতেন সাধারণ নিদ্ব ও মধ্যবিত্ত পবিবায় থেকে । হিন্দু কলেজে 


ডি 
হিন্দু কলেজে কার্যবিবরণী ২৩ 


নিজনদ্ব ‘ক্রি স্বলাৱের’ তে বাবস্বা ছিল তার খ্বারাও পাধার৭ ছেপের! অনেকে কলেজে 
স্থান পেতেন ! সমাজের নানা শ্রেণীর ও বর্ণের ছাত্রদের এক্সরে অধায়ন অবাধ 
মেলামেশার সঙ্ষে ভিরোজিওর শিক্ষা যুক্ত হয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিতে এক অতিশঙ্ক 
বিপ্বাত্মক বিস্ফোরক অবস্থার স্থষ্টি হয়েছিল। পরিচালক সমিতি এই অপ্রত্যাশিত 
ঘটনার মুখোমুখি হয়ে প্রায় কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন । হিন্দ কলেদ কালচারের 
শ্রোত তখন এডষ্ট বেগবতী যে, সকলের সব বাধা বিপত্তি ইচ্ছা অনিচ্ছা ভেসে 
গেল-_-। সেই ল্ৰোতের টানে সমগ্র বাঙালি সমাজে দুগাস্তর উপস্থিত হয়েছিল । 
নব মুগেত্স পদধ্বনি তখন শ্রুত হচ্ছিল কিস্ক কপেজ পরিচালক সমিতির বিষন্বটি 
যথার্থকুপে বোধগমা হয়েছিল বলে মনে হয় ন1। তারা সর্বপ্রযঠে সংগঠন বিধি ব্যবস্থা! 
বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন । নান! বিধি নিষেধ প্রবর্তন করে ছাত্রদের নিয়ঙ্থণে রাখতে 
চাইলেন । এই প্রয়ালের্র পরিণতি স্বর্ধপ দেখছি ১৮৩* সনেব তব সেপ্টেম্বর কলেজ 
পরিচাপক লমিতিত্র চক্দ্রকুমীর ঠাকুর, হোরেস হেম্যান উচ্পলন, ডেভিড হেয়ার, 
রসসময় দত, ন্রামকমল সেন, ব্রাধামাধব বন্দোপাধ্যায় ও রাধাকাস্ত দেবের ম্বাক্ষা্িত 
এক বিজ্ঞপ্তি সবার] জানাল হয়েছে-_“পরিচালন কর্তৃপক্ষ জানতে (৭1 রেহেল কিছু ছাজ্ 
( কলেজের বাইরে ) ধর্ ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সভাম তোাগদান কবে । এটা 
চলতে খাক1 অনভিপ্রেত বলে নিবিচ্ধ কর! হলো । কর্তপক্ষ যে এ কাজ অঙ্রমোদন 
করেন না সেই কথাটা ঘোবণ] করার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হসো। এ সব 
সর্ষিতিতে € আলোচনা সভায় ) যোগদানকারী ছাত্রগণ লমিতিন্র বিবাগ ভাজন হবে । 


বল! বাহুলা এই বিজ্ঞপ্তি ঈপ্দিত ফল দান করে নি। কলেজের বাইরে ছাত্রদের 
কাজকর্ম বেড়েই চলে । কলেজের মধ্যেও নানা বিষয়ে ছাত্রগণ ফোটবন্ধ। হয়ে 
কর্তৃপক্ষের শ্রষ্খল বিধানের প্রয়াস বাহত করে দিতে থাকেন । এইসব জোটব্চ্ছ 
ছাত্রগণ একটু ভানপিটে ধরনের যে ছিলেন দে কথ! অন্থমান করতে কষ্ট হয় ন! ॥ 
তাদের কাজে ঘে কর্তৃপক্ষই মাত্র বিব্রত হতেন তা নয়; ছুবল প্ররূতির হালমাস্থব- 
গোছেম্ব নিরীছ ছাত্রগণও উত্যক্ত এবং উৎপীড়িত হতেন । বর্তমান কালের ব্বাগিং-এর 
সেকালীন পদ্ধতি ! কলেজের মধো আঙ্টাচার যাতে কলেজের হলাম ক্ষণ ন! করে, 
নিরীহ ছাত্রগণ অনাচানের শিকার লা হয় ইত্যাদি কাজের তদারকির জন্য কষিটি 
ইতিপূর্বে রামকমল সেনকে নিযুক্ত করেছেন । এই রামকমল সেনের নিকট রাধাকাস্ত 
{ দেব মহাশয়ের ১৮৩১ সনের ১৫ই এপ্রিল লেখ! পত্র থেকে তৎকালীন র্যাগিং-এর 
একটি নির্ভরঘোগা বিবরণ পাওয়া! যায়। অস্যান্ত কারণেও পত্রথানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
শুরে। চিঠিটি এই 


৮8 


ধু শিক্ষা 


“প্রিন্ন মহাশত্ত. 

গোকুলরুক দাল ( ছাত্ত ) আমাকে জানিয়েছে যে, ক্লাসের বন্ধ ছেলের! তাকে 
ক্রীতদামের মত সবদাট বই. জুতো, আমা-কাপড় আনতে হনুষ দিয়ে উৎপীড়িত 
কয়ে । তাদের আদেশ মানতে অস্বীকার করলে শভীধণভাবে লাখি ও চড়-চাপড় 
যায়ে | শিক্ষকেরা এটা লক্ষা করেন ন1। শিক্ষকদের নিকট নালিশ করলে 
( উতাক্তকারী ছাত্রগণ ) দলবন্ধভাবে মিথ্যা বিবৃতি দাখিল করে । ফলে ওর ( গোকুল 
ঘাসের ) অভিযোগ ভরি? হয়ে যান্ত । 

আপনি নিশ্চয় এই অবাদ্ধিত আচন্বণের পুনরাবুত্তি বন্ধ করবার বাবস্থা কনবেন-_ 
এই আশাত ঘটনাটি আমি আপনার গোচয়ীতূত কর! সমীচীন মনে করছি । 

শহরে গুজব রটেছে যে হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র টাউন হলে ইউব্বোপীপ্বানদের 
সঙ্গে একত্রে পানাহার করতে বন্ধ পরিকর হুয়েছিল। আমাদের বন্ধু মিঃ হেল্সালল 
তদের এই কাচ্চ থেকে ( বুঝিয়ে স্বঝিয়ে ) বিরত কহেছিলেন । এ ঘটনার কলে 
( আতঙ্ষিত হয়ে ) কয়েকজন দেশীয় ভজলোক তাদের ছেলেদের কলেজ থেকে ছাড়িছে 
নেবার উচ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন । কয়েকটি দুষ্ট বালকের অন্তায় আচরণের 
জন্য আমাদের বিশদ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটির ( কলেজের ) স্থলাম ক্ষণ হচ্ছে দেখে 
আহি খ্ববই দুঃখিত হয়েছি । আমার অন্থরোধ, ন্বধর্ষচাত বালকদেব খুজে বের করুন 
এবং ( পরিচালক সমিতির ) পরবর্তী অধিবেশনের অন্ত অপেক্ষা না করে একটি 
ইশতাহার দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহ তাদের কলেজ থেকে বের করে দিন । এই কাজের 
দ্বারা অসৎ, দংসর্গের হলে অপবিত্র ( অকল্যাণকর ) হওয়া থেকে আপনি সাধু ছাত্রদের 
রক্ষা করতে সমর্থ হবেন এবং কলেজের বৈশিষ্টা রক্ষিত হবে ।” 

কলেজের সংকট এত সহঙ্জে মেটানো সম্ভবপর হয় নি। সময়ের দাবি অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে শুঠে । বৃহত্ুর বঙ্গ-লমাজে ইংরেজি শিক্ষার হুক্ষেল-কুফল দুই-ই অচিরে অনুত্তব 
গ্রাহ্থ হয়ে উঠেছিল | লেসব কথার স্থত্র আমর]! এই কার্ধবিবরণের মধ্যেই পাব । 

ইতিসধো দেখতে পাচ্ছি কলেজ সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যাদ্র পদত্যাগের 
ইচ্ছ। প্রকাশ করেছেন । সম্পাদক পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন। সেই সময়কার 
তুলনান্ন বেতনট খুব সামাম্ক ছিল ন! । তা ছাড়া কলেজের সঙ্গে মুখোপাধ্যাস্ 
পরিবাতর্রের সম্পর্ক প্রায় স্থাপনের দিন থেকেই | লক্মীনারায়পবাবুর পিতৃদেবও কলেজেন 
সম্পাদকের পদে আসীন ছিলেন ॥ সুতরাং বেতনের স্বল্লতার জছা লক্ষ্মীবাবু পদে 
ইন্ডফণা দিয়েছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া ঘাদ্ঘনা। কলেজের ছাত্রদের আচরণের 
ফলে সঙাজজীবনে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই এই পদত্যাগের মুখ্য কারণ বলে 


পরীক্ষা ও পন্রীক্ষক ২ 


অনুমান করি । রাধাকান্ত দেব ৫. ৩. ১৮৩১ তারিখে একটি চিঠি দিয়ে লক্ষ্ীবানূকে 
পদত্যাগ না করতে অন্থনোৌধ করেন ! এই অন্থরোধ রক্ষিত হয়েছিল কিনা তা আমর! 
পরে জানতে পারব । 

কলেজে এই সময ছটে! ভাগ ছিল | ইংরেজি বিভাগ ও বাংলা বিভাগ | ইংরেজি 
পঠনপাঠলের প্রতি জলসাধারণেন আগ্রহ বেড়েছে । চোট ছোট ছেলেরাও কলেজে 
আসতে শুরু করেছে । তাদে অনেকের পক্ষে এক নাগাড়ে সাড়ে চারটে পর্যন্ত 
কলেজে আটকে থাকা কষ্টকর ছিল। পরিচালক সমিতি উপযুক্ত বিবেচন! করলে 
এদের বাংলা ক্লাসে হাজির থাক! থেকে রেহাই দেবার ম্থপানিশ করতেন । 
৯. ১২. ১৮৩* লনে প্রধান শিক্ষককে লেখা একটি চিঠিতে রাধাকান্ত দেব-_ অহ্দাকৃষ্ণ 


বহু নামক একটি ব'লককে ছুটোন্র সময় ছুটি দিতে বলেছেন । ছুটে] থেকে তিনটে 


বিনাম । তিনটে থেকে বাংলা ক্লাস শুরু হতো । ক্ৰমশ 


পরীক্ষা ও পরীক্ষক : স্থদিন ভট্রাচাধ 


পরীক্ষার প্রঘোজ্জন আছে এই যুক্তি যদি আায়র! মেনে নিই, তবে তার পবে অনেকগুলো 
প্রশ্ন আমাদের লাযনে এসে হাজির হয় যথা পরীক্ষা কি ভাবে হওগা উচিত অর্থাত 
বচনা-ভিত্তিক ন! টনর্বান্রিক অথবা উভয়ের মিশ্রণ । চলমান মৃল্যাঘনেব কথাও 
চিন্তা কর! হচ্ছে। ছিতীয়ত পনীক্ষার্থীর প্রতি অবিচাবের মাজা] কমিয়ে আনবার 
উপান্ধ কি হতে পাবে । ততীমুত প্রতিঘোগিতাযুলক পরী ক্ষাগুপির প্রকৃত উপঘোগিত! 


কতদূর ! চতুর্থ প্রশ্ব হুল পরীক্ষার ম্রাধামে লেখাপড়ার মাঝ্জ। কি যাচাই কনা! সম্ভব ? 
না ছলে অন্য উপায় কি হতে পানে । ্‌ 


এই সকল প্রশ্ন আজ শিক্ষিত জনগণকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে । ইদানিং কালে 
অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শিক্ষার খুব ক্রত বিকাশ হয়েছে এদেশে | কিন্ত তা সত্বেও যা 
আময়া চাই তা আমরা পাই লা। শিক্ষার মান সারা দেশেই নিয়মৃত্বী অথচ পড়ার 
চাপ এবং সিলেবাসের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে । কেবলমাত্র মৃখস্ত বিচ্যাকে আমরা 
শিক্ষার মাপকাঠি ছিসেবে ধরে ব্রেখেছি। শিক্ষার মানসিকতার বিপর্ধ্কর অবনতি 
এক দিকে আমর! যেমন দেখতে পাচ্ছি অপর দিকে আবার বইমেলাগুলিতে সষ্তিকার 


পাঠকের ভীড়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই প্যাবাভক্্ের সমাধান কর। খুব সহজ 
বলে মনে হয় লা। 


ডি শিক্ষা) 


আমরা অনেক সমর শিক্ষাক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কথা, প্রতিভার অভাবের কথা বলি। 
অথা২ আমর! যার] পঞ্চাশোর্ক্ে তাকাই নিজেদের বিকার দিই । স্বাধানতা উত্তর 
যুগের মাস্কৰদের প্রথম দল প্রাঘ পঞ্চাশের কোঠায় পা দিচ্ছেন এখন | অর্থাৎ আমর! 
বলতে চাইছি তে এই হল এ প্রজন্মেরই বার্থতার কাছিনী । কিন্ত কেন এমন হল ? 

এই প্রশ্নের একটা উত্তর আমরা সাম্প্রতিক কালের ঘুক্ধবিগ্রহের ইতিহাস খেকে 
পেতে পারি । হিটলার ঘখন রুশ বাছিলীকে পন্বাজিত করে খুব অল্প সময়ের অধ্যে 
অন্থো এবং ভ্ভঞালিনগ্রাদের হ্বারপ্রীষ্তে উপস্থিত ছলেন তখন সারা বিশ্ব আশ্চর্য ছয়ে 
গিয়েছিল ! কারণ আলশত্তি এবং সমস্বান্তের সংখ্যা এবং গুপাগুণের বিচার করলে 
দেখা যায় যে কুশ বাহিনীর এই বিপর্যয়ের কোনই সঙ্গত কারণ ছিল লা । একটি 
মা কারণ অনেক পরে ইতিহাসবিদরা বার করতে পেরেছেন ; ত! হল ১৯৩৯ সালের 
ঠিক আগেই বহু শংখাক উচ্চ পদম্ব কুশ মিলিটারি অফিসারকে দেশক্ছোহের দায়ে 
ততাঁ করা হয় এবং কর্পোনালবা অনেক ক্ষেত্রে করেল হয়ে যান । ১৯৬১ সালে 
চীনের সঙ্গে যুদ্ধে নেফায ভারতীয় বাহিনীর পরাব্দয়েরও এ একই কারণ ( এক্ষেত্রে 
ইংরেজ অফিসারদের দেশে চলে যাওয়া--১৯৫৭ সালের মধো এই প্রক্রিয়া শেষ হয় ) 
হেণ্ডারসন-ক্রকসের অপ্রকাশিত রিপোর্টে ছিল একথ। এখন সকলেই জালে। 
আমাদের প্রজন্ম যথন শ্বাীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরেই, (ইংরেজর] চলে যাবার পরেই ) 
নান! কর্মক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত হয় তখনও ঠিক এ বাপারটাই ঘটেছিল । আজকের 
দিনে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পরম্পন্বাগত ভাবে যে সকল সমস্যা দেখা যাচ্ছে 
তা বোধ হয় অনেকাংশে এ পুরাতন এতিহাসিক কারণের জেক হতে পাবে । 

আর একটা কারণ হতে পারে, ইংরেজের বিদায়ে ইংরেজি ও শিক্ষাঁক্ষে তে তুর্বল হয়ে 
পড়া । অবশ্য প্রসঙ্গটি বিতর্কযূলক এবং এখানে প্রাসঙ্গিক ও নয় । 

পর্রীক্ষা-ব্যবন্থা কেমন হওসা উচিত লে বিষয়ে এদেশে এবং বিদেশে অনেক বিতর্ক 
হয়েছে। কিন্ত কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত হুম নি, হওয়া সম্ভবও নয়। সামাজিক 
পরিবেশ বিভিন্ন স্থানে নানা রকম তো বটেই, তাছাড়া খুব স্রুত পরিবর্তন হচ্ছে 
অন্ত দেশগুপির সমাজ ব্যবস্থার । স্থবতরবাং এ সম্পর্কে আমাদের দেশে বিভিন্ন 
কম্রিশন কি বলে গেছেন সে সমস্ত তথা কথা খুব কাজের কথা বলে মনে হ্য় না। 
বাজ্তিপত অভিজ্ঞতার কথা একটু লিখতে হয় এ সম্পর্কে । আজকাল বিশ্ববিসভালয়গুলি 
পাশকোর্স পর্যন্ত রচনামূলক প্রশ্থ ছাড়াও এক-তৃতীয়াংশ নম্বরের প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক 
(objective or short answer ৯৮০5) ধরনের করছেন | এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে 
পাশ কনা অনেকটা সহজ হযেছে । কিন্ত প্রধানত প্রহ্বকর্তাদের দোবেই এমন স্যম্ক 


পরীক্ষণ ও পান্রীল্ষ € ২৬. 


প্রশ্ব দেওয়া হচ্ছে যা কুইজ ধরনের অথবা যার কোন শির্দিউ উত্তর হল না, অত 
যা খুশি লিখলেও পাশ করা যায়। কেন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্রকর্তাদের অন্তত) অথবা 
ভাবাজ্ঞ।লের অভাবের নিশ্চিত প্রমাণ থাকছে এ ধরনের প্রশ্গপজে । স্বভাবতই এ সকল 
ক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষকদের পক্ষে উদার হওযা ছাড়া আর কোন রাস্তা খোল! 
থাকছে না। পরীক্ষার স্থানে শান্তভাবে অনাধু হওয়াও খুব সহজ হয়েছে, এর ফলে 
অনেকক্ষেত্রে নতুন এম. এ. পাশ করে ঘখন মাস্টাবুশাই ছাত্রদের পড়াতে আসছেন 
তখন দেখ যাচ্ছে যে জ্ঞানের ভাগ্াবে অনেক বড় বড় ফাক থেকে গেছে । এই 
রকম নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্রপত্র চলতে থাকলে এ ফাকগুলি ক্রমশ আবও বাড়তে থাকবে । 
বিশ্ববিষ্যালয়, বোর্ড এবং কাউন্দিলের আপ্রাণ চেষ্টা সবেও পরাক্ষাত্র ব্যাপাঙে 
* মাঝারি ও ভাল ছাত্রদের প্রতি অবিচারের মাত্র! ক্রমশ বাড়ছে | এব প্রধান কারণ 
বহু পরীক্ষক, এমন কি অনার্পেরর পরীক্ষকও ঠিকমত মূল্যায়ন কবুতে পারছেন ন! । 
কেন যে পারছেন লা তার অনেক কারণ আছে ॥। অছুমিকা ও অজ্ঞতার সহাবস্থান 
এবং অসংশোধনীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ আংশিক কারণ ১০৩ পানে । প্রধান 
পরীক্ষকরাও সকল ক্ষেত্রে স্বঘোগা এবং যত্বশীল একথাও বলা যায় ন1। স্বদীর্থকাপ 
অভিজ্ঞতা পাভ কবে তবে এবকয় অস্তব্য করুছি। কথাগুলি নিশ্চয় হাক্কাভাবে 
নেওয়ার মত নয়। কর্তৃপক্ষের আরও অনেক বেশি সচেতন এবং কাতোর হওয়া 


উচিত । 


ম’ধাসমিক স্তরে ছাত্রদের প্রতি অবিচাকের মাত্রাটা লবচেয়ে বেশি । ইংরেজির 
* এতা যারা দেখেন তাদের অনেকেরই আধুনিক ইংরেজির সঙ্গে পত্রিচন্ন কয় । স্কতরাং 
ইংরেজি মাধামে যাব! পড়ে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সবচেছে বেশি ॥। তার পরেই অবিচার 
বেশি হন্ন ভূগোলের ক্ষেত্রে কারণ সাষান্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত বা আদে ট্রেনিং প্রাপ্ত নয় 
এমন শিক্ষকদেরহ খাতা দেখতে হয় অনেক সমস্থ | অবশ্যই বোর্ডের কোন দোষ 
নেই । মাত্ৰ কত্নেকজন প্রধান পরীক্ষকই বা কতটুকু সাহীযা করতে পারেন । সুতরাং 
এ অবিচার চলছে এবং চলবে । খুব সম্ভবত জীববিজ্ঞানেও এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। 
মোটামুটি ভাবে উচ্চমাধ্যমিকেও এ একই ধরনের সমস্যা রয়েছে তবে তা প্রধানত 
ইংনেজির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। ইংরেজি পঠন-পাঠন শিক্ষক সমাজে: 
খুবই কমে যাচ্ছে। এই সমস্যার কথা বোধ হুত্ধ তেমন করে কেউ ভাবছেন না । 
ইংরেজি শেখার সময় একটু আধটু ভুল আমাদের নিশ্চয় হতে পারে কিন্ত ইংবেজ্দি 
১ সালের অভাবে যে অন্ত বেশির ভাগ জ্ঞানের ডাপ্ডার শূন্য থেকে যাচ্ছে তা খুবই: 
চিন্তাত কথা । 


২৮ শিক্ষা 


সকল সমস্যার বিশদ বাখা এই ক্ষুদ্র নিবঙ্ে সম্ভব নয় । তবে আমাদের এই 
পরীক্ষা যে গুণেন যূলায়নে বার্থ হচ্ছে তার প্রমাণ সর্বত্র । 

শিক্ষা লাভের অন্যতম উদ্ছেশ্য হল শিক্ষক ছওয়া, একথাটা অনেক তাল ছাত আজ 
ভাবতেই চান লা। খুবই দুঃখের কথা । কিন্ত ধারা শিক্ষকতায় পথে আসছেন 
তাদের তাল পন্বীক্ষক হওগ়ার মানসিকডাও থাক! দবকার | অবশ্যই দু'চারজন অতি 
উচ্চস্নানের এসন শিক্ষক থাকতে পারেন যাদের হছত একাজ ভাল লাগবে না। 
এব্রকষ শিক্ষক আব কজন ধাদের ফ্লাসে যাবার জঙ্গু স্থূল কলেছের ছাত্ররা সকল বক 
কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তত। কম ছলেও এখনও এ দের সংখা! খুব নগণা লয়। 

অপরপক্ষে পযীক্ষার কাজ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন এমন শিক্ষকও অনেক 
আছেন । তীাব!। যোগা পরীক্ষক € | তাদের সাছাযা ছাড়া অনেক প্রধান পন্বীক্ষকই 
অসহায় । এরা যে কেবল টাকার জন্তই এত পরিশ্রম করবেন তাই নদ্র, এ বৃ! ছাআদের 
প্ররুতই ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি অবিচার * যাতে কম হয় সেদিকে সদা সতর্ক 
দৃষ্টি রাখেন । 


ইতভ্ততঃ: প্রশীলচন্দ্র বসু 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 


আমাকে তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতির বৈশিষ্টা এবং তাৎ্পর্ধের 
কথা জিজ্ঞাসা করেন । আমার বক্তব্য শোনার পর মনে হল এ বিষয়ে তার মন 
আকুষ্ট ছুয়েছে। এ সন্বদ্ধে ছুই একখান! বই তাকে পড়তে দেবার জন্ত আমাকে 
বললেন । অতঃপর অঙ্ক বিশ্ববিস্যালয়ের লাইব্রেত্িক্ানেহ পদ সম্পর্কে আমার কি 
বক্তব্য আছে জিজ্ঞাসা করলেন । লাল! লাড়ুরামের পরামর্শ মত আমি এ পদের জন্য 
লাহোর থেকে একচি দরখাস্ত পাঠিয়েছি, সে কথা এবং এ বিবছ্ে কলকাতায় চেষ্টা 
করার জস্ক লাল! লাড়ুরাম যা বলেছিলেন সে কথাও তাকে বললাম । দেখলাস, 
তিনি এ পদটা খালি রয়েছে সে খবর স্বাখতেন । বললেন শুধু লাইব্রেরিত্বালেন পদই 
তে! নয়, ওখানে কয়েকজন অধ্যাপকের পদ খালির বিজ্ঞাপনগড একসঙ্গে বেরিয়েছে ॥ 
শখানকাঁহ তাইস চ্যানসেলর অধ্যাপক বাধারুফণের সাথে তার আগেই কথা হয়েছে 
এঁ সব পাদ সন্বক্ষে । ওখানে প্রায় সব কটা পদের অন্ত লোক ঠিক আছে। কোন 
পর্দেই বাগ্তালি নেওয়া হবে লা । তখন আমি কলকাত! বিশ্ববিষ্ালয়ের লাউক্রের্রিকে 


চুল: ২৯ 


আধুনিকীকরণের প্রচ্হোজনীয়তার কথ] বললাম এবং তা' কর ছলে নেই স্থত্রে 
আমাকে সুযোগ দেবার প্রার্থনা করলাম । তিনি বলপেন “এখন তো লেরকমম কোন 
পরিকল্পনা নেই ; কোন পরিকল্পনা হলে তোমার স্থযোগ পাওসা। তো উচিত ।” তিনি 
বিশ্ববিস্তালয়ের লাইত্রের্িটিকে ভাল করে দেখে বেশি বায়সাধা নয় এরকম কি কি 


পৰ্রিবর্তন কর) সঙ্গত এবং সম্ভব সে স্বন্ধে আমাকে রেজিইারের কাছে একটা রিপোর্ট 
দিতে বললেন । 


কঙগকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের তাইল চ্যানসেলার ছিলেন তখন ডা হাসান সাবরওয়াদি । 
শ্যামাপ্রসাদবাবু ভাইস চ্যানসেলার না হলেও বিশ্ববিস্তাপয়ে তখনও তিনি অসাধারণ 
প্রভাবশালী সদ্য ছিলেন । যোগেশচন্দ্র চক্রবতীমশাস ছিলেন বিশ্ববিস্যালদ্বের 
বেজিস্্রীর । তখনকাব দিনের ভাই চ্যানলেলাস্রর্বা বেতনতোগী ছিলেন লা। 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রণিতযশ! ব্যক্তিরাই সাধারণত অবৈতনিক ভাইল চানসেলার ' 
নিযুক্ত হতেন । বেতনভোগী তীইস চ্যানসেলার লা হওয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
খ্যাতিমান ব্যক্তি হওয়ায় পর্বপাধারণের চোখে তাদের মধাদ। এবং সম্মান অসাধারণ 
ছিল । তার উপরে হারা বেতনতুক্ত ভাইস চ্যানপেলাধ না হয়েও বিশ্ববিষ্যালয়ের 
কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রশাইবে তাদের 
অসীষ প্রভাব প্রতিপত্তির সুটি হত ॥ ডা. হাসান সারওয়াদি ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল ওসর্রের 
প্রধান মেডিকেল অফিসার ছিলেন । নিজা কর্মক্ষেত্রে বাস্ত থাকান বিশ্ববিস্যালয্বের 
কাজে অনন্তমনা হয়ে আত্মনিয়োগ করা! তার পক্ষে সম্ভব ছিল ৭11 পক্ষান্তরে 
ক্ঞামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তন সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদশ্ট হিলেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজকর্ম পুথ্বাপুঙ্খকূপে দেখতেন । তা ছাড়া বিরুদ্ধ মতাবলন্বা বাক্তিদের স্বমতে 
নিছে আসার অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল তার । শুনেছিলাম এই সব কারণে হাসান 
সারওয়ার্দি সব বিষয়েই তার যতান্থসারে চলতেন এবং ভাই চ্যানসেলার হিসেবে 
হাসান সারওয়াদির কার্ধকাল শেষ হলে স্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই বিশ্ববিদ্যালম্ের 
ভাইস চ্যানলেলার নিযুক্ত হছ্ছেছিলেন । 

তখনকার দিনে বিশ্ববিস্তালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারির সংখা খুবই কম ছিল। 
বেজিস্্রীরই ছিলেন সর্বোচ্চ বেতনস্ৃুক কর্ষচাঁবি । ভাইস চ্যানসেলার সর্বপময়ের 
বেতনত্ৃক পদাধিকারী না ছুওযাক্স এবং ট্রেজারার প্রো-ভাইস চ্যানসেলার এইসব 
পদের স্থটটি ন! হওয়াঘ লে সময়ে রেছিয্রারের ক্ষঘতা ও প্রভাব এখনকার তুলনান্গ যথেষ্ট 
বেশি ছিল। বরেজিট্রারের বেতনক্রম ছিল মাসিক ৬** টাক! থেকে শুরু করে 


হাজার টাক! পর্মঘন্ত । তার জন্যে অন্য কোনো ভাতা বরাদ্দ ছিল না। মনে হয় 


শিক্ষ। 
একই বেতনক্রয়ের অপণা প্রায় একই বেতনক্রমের আবও ছুটি পদ ছিল বিশ্ব বিভালযে 
_ কনট্রোলান্ত অব একজামিনেশলস্‌ বাঁ পন্বীক্ষা নিদ্নামক এবং ইলস্পেকটর অব 
কলেজেস্‌ অর্থাৎ যহাবিষ্ঠালয় সমূহের পরিদর্শক । ইনস্পেকটর অব কলেছেন 
কাজকর্ম প্রশাসনিক কাজের অঙ্গীভূত না হওয়াল্প তিনি রেজিন্রীবের অধীনে ছিলেন 
না। বেঞিট্টাব ও কনট্রোশাবের পদ দুটির মধ্যে অনেক সময় কর্তৃত্বের প্রশ্নে কিছ 
প্রচ্ছন্ন প্রতিঙ্গন্বিতা দেখা দিত । পদের অধিকাবীদের বাক্তিগত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার 
টানাপোড়েনের প্রভাবের উপর এই প্রতিদ্ধন্বিতার পরিমাণ নির্ভরশীল ছিল । তবে 
মোটের উপর সবপময়ে, কাষত ন! হলেও অন্তত নামে, রেজিস্্রাত্ই ছিলেন 
বিশ্ববিস্ডালয়ের দর্বোচ্চ ভবের কর্মচারি । কেজিস্্রারের পরে ছিলেন মাত্র একজন 
_আ্বাসিস্টাণ্ট বা সহকারি রেক্িস্্রীর । এবং কনট্রোলারের পরে এ বিভাগে ছিলেন 
মাত্র একজন সহকানবি কনট্রোলার । রেজিস্্রারের দরে একজন অডিট এও 
আকাউন্টস অফিলার ছিলেন । আব একজন স্রপশরিনটেতেণ্টও ছিলেন | 

ভাইস চানসেলার না হয়েও শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বিশ্ববিষ্ঞালয়ের লাইব্রেরি 
দেখে রিপোর্ট দেপ'ণ জন্ত যে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে রেছিত্রার 
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'যামাকে লাইব্রেরি দেখার বাবস্থা কনে দেল । আমি লাইব্রেরি 
পরিদর্শন ও পর্ধবেক্ষণ করে কয়েকদিনের ঘধো প্রায় বিশ পৃষ্ঠার টাইপ করা একটি 
বরিশোট ৫রেজিস্ট্রাবের কাছে দিয়েছিলাম । 

ইতিপূর্বে ভগলী জেলার বাশবেড়িস্বার জমিদার কুমার মুনীম্্র দেবরাগঘ মহাশরের 
নাম উল্লেখ করেছি । তিনি বাংলাদেশের তথ! লালা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
একছন বিশিষ্ট নেতা চিসেন। তিনি সে সময়ে তার নিজের জেলা হগলীর জেল! 
গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বঙ্গীঘ গ্রন্থাগার পরিষদ এই উভঘ্র পরিযদেরই সভাপতি ছিলেন । 
শ্বর্সাঁ্ন তিলকড়ি দত্ত যদিও ছিলেন একজন রেলের কর্মচারি, গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
তারও ছিল অদম্য উৎলাহ । লিলুয়া ই. আই. আব. ইত্ডিন্ান ইনহিটিউট লাইব্রেরির 
তিনি ছিলেন লেক্রেটাত্রি । তার বাড়িও ছিল হুগলী জেলার বাশবেড়িয়ায় এবং 
তিনি লে সময় হুগলী জেল গ্রন্থাগার পরিবদের সম্পাদক ছিলেন। লাইব্রেরি 
আন্দোলনে তিনি অতান্ক আগ্রহী ও কর্মতৎপর ছিলেন এবং মুনীন্দরবাবুর নেতৃত্দে 
তান সহুঘোশ্গী হয়ে কাজ করতেন । যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পূর্বে 
বুনীন্দ্রবাবু কলকাতা বিশ্ববিষ্যালত্রে গ্রন্থাগার বিদ্যা) শিক্ষাদানের ব্যবন্থা প্রবর্তনের ধন 
চেষ্টা করেন । বিশ্ববিস্তাপক্স কর্তৃপক্ষ সে প্রস্তাবে সম্মত ছন! কিন্ত সরকারি 
অনুমোদন লা পাওয়ায় তা কার্ধকরী হতে পানে লি। তথাপি গ্রন্থাগার বিস্যা শিক্ষা 


ord 


ইতফ্ততঃ ৩১ 


সম্বন্ধে বাংলাদেশে চাহিদা কি রকম তা যাচাই করার এবং নামান সাহাযো বঙ্গীদ 
পরিষদ কর্তৃক এ বিদ্যা শিক্ষাদানের বাবস্থা চালু করা যায় কি ন! ত! পৰীক্ষা করে 
দেখান প্রস্তাব নিয়ে মুনীন্দরবাবু ও তিনকড়িবাবু আমায় সঙ্গে আলাপ আলোচনা শক 
করেন । শেষ পর্ধস্ত স্থির হল বঙ্ষীয় গ্রস্বথাগার পরিষদের পূর্ব এবং সক্রিয় সহযোগিতায় 
প্রথমে ছগলী জেলা পরিষদের নামে ও উদ্ভোগে পব্বীক্ষামূল+তভাবে বাশবেড়িয়া 
পাবলিক লাইত্রেরিতে একপক্ষকালের জন্চ গ্রন্থাগার বিস্যার শিক্ষা-শিবির খোলা 
হুবে। এই পরীক্ষামূলক প্রয়াস সফল হলে পরে নিয্নমিতভাবে বঙ্ষীঘ্র গ্রন্থাগার 
পরিষদের নামে এবং এ পরিহদের প্রতাক্ষ উদ্যোগে ও বাবস্থাপনাদ্র বঙ্ষীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের নিজদ্ব গ্রন্থাগাব বিস্যা শিক্ষণ-শিবির খোলার উদ্যোগ নেওঘ্রা হবে। আর 
এই প্রথম প্রয়াস বার্থ হলে যাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদকে দুনামেক ভাগী হতে না 
হয় প্রধানত সেই কাহণেই এ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস এ পরিষদের পূর্ব সহযোগিতায় 
পরিচাপিত হলেও ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠান হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নামে ও 
তত্বাবধানেই করা হবে । 

১৯৩৪ সালের জুন মালে বাশবেড়িপ্ৰাতে একপক্ষকালের শিক্ষ।-শিবির খোলা 
হস | ইসম্পিরিঘাল লাইত্রেপ্রির (বর্তমানে স্তাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার ) 
তদানীস্তন লাইব্রেরিঘ্রান খা বাছাদুর খলিফা মহম্মদ আসাহ্ুলা এ শিক্ষা-শিবিবের 
অবৈতনিক ডাইরেক্টর হিনেবে শিবির উদ্বোধন করেন । শিবিরের অবৈতনিক একমাত্র 
শিক্ষক হিলেবে আমার উপর পরিচালনার লকল দায়িত্ব ও কার্ষভার ন্যস্ত হয় । আনসাঙুলা 
সাহেব পাল্লাব বিশ্ববিদ্যালঘ্ের ডিকিন্সন সাহেবের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছিলেন । তার 
সঙ্গে পত্বামর্শক্রমে আমি এই শিক্ষণ-শিবিয়ের পাঠক্রম এবং কটিন। কা কর্মশ্থচী প্রণয়ন 
করলাম । প্রতিদিন সকল 2টা অথবা তারও আগে থেকে বেলা ১২ট। পর্যন্ত গ্রন্থাগার 
বিস্তার বিভিন্ন বিষয়ে তত্বগত অথবা 017907901০8] ক্লাস নেবার দায়িত্ব ছিল আমার 
ভপবে । আবার অপরাহ্ন দুটো থেকে পাচট! পর্ধস্ত হাতে কলমে কাজের অর্থাৎ 
practical work-এর ক্লালও নিতে হতে! আমাকে । তারপর বিকেল পাঁচটা থেকে 
ছটা পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভিন্ন বিবয় বক্তুতার 
ব্যবস্থা থাকত প্রায় প্রতিদিন । এইসব বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই কলকাতা থেকে 
এলে বক্তৃতা দিয়ে যেতেন । প্রধানত মুনীজ্বাবুর আহ্বানে তারা আসতেন । 
বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্যা শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এই শিক্ষণ কেন্দ্র তখন দেশে 
বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল । সংবাদপত্রে এই কেন্দ্র সম্বন্ধে খবর বার হত এবং প্রতাহ 
কলকাতা এবং অন্যান্ত স্বান থেকে অনেক গণামান্ত বাক্তি কেন্দ্রটি পন্রিদর্শন করতে 


টি শিক্ষা 


আলতেন । অবিভক্ত বাংলাদেশের একদিকে আসানসোল এবং অন্যদিকে ঢাকা! 
প্রভৃতি নান! জাগা থেকে নু'নপক্ষে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষাদ্র উত্তীর্ণ থেকে আরম্ভ কনে 
এম. এ. পাশ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর এই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান কন্বেছিলেন গ্রন্থাগার বিভাগ 
শিক্ষালাতের উদ্দেশ্যে । পরীক্ষামূলক ড=াবে অন্রষ্ঠিত ও পরিচালিত এই কেজ্স সব 
ব্বকমেই বিশেষভাবে সাফপ্যমশ্তিত হয়েছিল এবং সংঙ্গিষ্ট সকলেই সেম্রন্ত আনন্দিত ও 
আশাম্িত হয়েছিলেন। বলা বাছলা প্রথম প্রদ্নাসটিকে সাফপামণ্ডিত করার জন্যে 
আমাক দিকে চেষ্টার ক্রটি রাখি লি । 

তখন গ্রীন্মকাল । শিক্ষাকেক্রে বৈছ্যাতিক পাখার ব্যবস্থ। ছিল না। প্রচণ্ড 
গরমে শিক্ষাকেন্দ্র উচ্ছোধনের প্রায় একমাস পূর্ব থেকে উদ্চোগপর্বের জন্য এবং শিক্ষণ 
সমাপনাস্তে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের বাবস্থাদি এবং অন্যান্য খুটিনাটি কাজের 
জন্য আর একমাস কাল আমাকে প্রা এককভাবে এথালে করবাস্ত থাকতে 
হয়েছিল । কাছ্টিকে আমি আমার শিক্ষার অঙ্গ ছিলেণেই গ্রহণ করেছিলাম । 
শেষ পর্যন্ত সকল প্রম্ন:স সন্তোষজনক ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়ায় আমি পরিপূর্ণ 
আলন্দলাভ করা ছাড়াও আমার নিজে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল । ক্রমশ 


শিক্ষ! সংবাদ : অববিন্দ ভট্টাচাৰ্য 


বিশেষত কলকাতায় নভেম্বর ডিদেন্বরে স্থপরিচিত ভালো স্থলগুলিতে নতুন ছাত্র 
ভত্তির চাপ অনেক ক্ষেত্রে সহলীমা ছাড়িয়ে যান্ব । এই সঙ্গে দেখা! যায় হাজার হাজার 
শিশু পরীক্ষার্থী একাধিক স্দুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে । সবদিক থেকেই এ এক 
অসহনীয় অবস্থা । এঅন্ঠ এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সন্রকার্ি এবং সরকার নিয়স্ত্রিত 
স্পনলর্ড স্থলে এক রকম প্রশ্নের ভিত্তিতে একই নির্দিষ্ট তারিখে ভত্িলাতভেচ্ছ শিশুদের 
পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন । 

এমন বাবন্বার পেছনে অনেক চিস্তাতাবন1 অবশ্কই আছে । কিন্ত আমাদের প্রঙ্থ 
এমন অবস্থা স্তি কি করা যায় ল! যাতে প্রতোক স্থলে শিক্ষার মান অল্পবিস্তর সমতা 
রক্ষা করে? অভিভাবকর! ছেলেষেয়েদের বিভালয়ে ভর্তি করে উদ্বেগমৃক্ত হজে 
পারেন ? 


০৫? 0০ ৮ 


110১ 2 বিভা গ্রন্থ মালা 


সংস্কীতি শিল্প ইতিহাস £ সৃনণীঁতকুমার চটোপাধ্যার 
বাঙালীর নৃতাত্তক পারিচয় ( ২য় সৎ) অতুল সুর 
রামকথার প্রাক-ইতিহাস £ সুকুমার সেন 

অর্থনশীতর পথে £ ভবতোঘ দত্ত 

[বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম $ প্রিয়ারারজন রায় 

কলকাতায় বিদ্যাসাগর $ রাধারমণ শি 

উপসর্গের অর্থাবচার £ 'হ্বজেম্দ্ুনাথ ঠাকুর 

ভারতে মূলধনের বাজার £ অতুল সুর 

স্বৰ্গলোক ও দেবসভাতা $ রাজোশ্বন্র [মত 

ভারতখর দর্শন 2 'হর"ময় বন্দোপাধ্যায় 

বাংলা ম.দণের দশো বছর £ অতুল সুর 

ভারতে ইতিহাস রচনা-প্রণালখ £ রমেশচ*্দ্র মজুমদার ও 


কলানকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শব্দের জগৎ £ পাক৩১54ণ ভটাচার্ষ 

কুটি কালচার সংস্বুণ 5 £ নখহাররুঞজন। রায় 

চারশ” বছপ্লের পাশ্ড। তা লএ7 2 উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
[শিক্ষার রৃপ্যরখা £ শীনিবাস ভট্াচার্ 

উত্তর শরৎ বাংল! উপনাস 5 নারায়ণ চৌধুরী 
সিন্ধু সভাতার স্বরুপ ও অবদান $ অতুল সর 
আকাশের কথা £ শংকর চক্রবতণ 

রোগ, রোগখ ও পথ্য 5 ডা. সমর রায়চৌধুরী 
ভারতের জনসংখ্যা £ অতান্দ্রমোহন গুণ 

সফণ মতের উৎস সন্ধানে £ পাধতাচরণ ভট্রাচার্য 
বিজ্ঞানাভাত্তক পারচালনা £ ভূপাল দত্ত 

মুদ্রণ শিজ্পের গোড়ার কথা 5 যোগেশচন্দ্র বাগল 
নদশী £ সুপ্রিয় সেন 

বাঙালি লেখকের রায়তাঁচন্তা £ অরুপকুমার মুখোপাধ্যায় 
দঃ$থ-জরা $ বসন্ত ঘোষাল 


জিজ্ঞাস! প্রকাশন বিভাগ 
১এ কলেজ রো, কাল্কাতা-৭০০ ০০৯ 
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51513, Kartix-Pous 1390 B. 5. Oct. 'B3-J3n. ‘84 
Regn. No. WBIEC/246 


BEST BOOKS 
Book-Ssellers 8 Subscription Agents 


Post Box— 10830 
1-A, College Row, Celcutta-700 009 


1, J. Choudhury : A Guide to Assthetics 709 
2. Mitra/G. 3. 55177001015 : A Blographical Sketch 

of David Hare 30:00 
5. Chattopadhyay : Art end The Abyss 20°00 
Prof. শি, C. Banerjee At The Cross Roads 25°00 
G. S. Banerjee : Adis of Arunachal 3009 
Or. 5. K. Chatterjee A Shortened Arys Hindu 

Vedic Wedding 7 ‘d initiation Ritual 12090 
Dr. ৮. Niyogi Buddhism in Ancient Bengal 60°00 
8. N. Banerjea Essays in Social Reconstruction 2০09 
Dr. Sukumar Dam District Administration In 

West Benga! 50'00 
S. K. Ghose (Ed.) : Four Indian Critical Esssys 8:00/12'00 
M. NN. Roy : Fascism 15'00 
A. K. Majumdar : Gaudiya Vaisnava Studies 20°00 
B. N. Benerjea 10117320101 to Politics 6009 
K. K.Sinhs Indian Water Resources and Power 30090 
Prof. K. K. Banerjee Indian Freedom 

Movement Revolutionaries in America 10°00 
P. K. Sirkar Milton's Samson হণ 16020 
0. R. Basu : On Journalism উনি টিসি 
ও. 0. Sengupta : Portraits and Memories 12°00 
2. Gupta : The Andamans : Land of the Primitives ~ 25°00 
Bhattacharji, Banerji and Kanjilal : 
Suniti Kumar 01911611665 : The Scholar and thes Man 20°00 
D. N. Ganguly : Slavery in British Daominipn <> 16500 
Dr. Sukumar Sen Womens 01919) 81081, টা 40°00 

BEST BOOKS PUBLIGATIONS-" 
. ABC'S Study Alde: Arabinda Bfruttachsrya 

Exemplies in Peragraph Writing 2°60 
Amplification 2°50 
Essays for Everybody 2৮৩ 
Model Letters 2°60 
Idioms & Phrases and Group Verbs 250 








সপ ৪ স্৯ 


বিন্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক কলিকাতা ৭০০০০৬এর ১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেনের 
দিউ শান্ত প্রেস থেকে মদত এবং ৯এ কলেজ রো, কাঁলপকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রবকাশিত। 


মূলা £ দুই টাকা । বাবক কাড় টাকা । 


॥ এ ঠি ভঙ্জানেন সদৃশ: পবিআজমিভ নিঢাতে ॥ 





॥ লব পরায় ॥ 
@& . 
প্রতিষ্ঠাতা. শিশ্ষাবিষমক নাসিক পঠিক। গতিষ্ঠাত্রী-সস্পাদিকা 
প্রম্বরভন সেন স্বর্ণ প্রান; সেন 
এম বং | ১১-১২ সংখা ॥ ফাল্গানশচৈর ১৩৯০ ॥ ফোবুবি়িখুল ৩ 
রি ‘ 
৮ ক i 
. ৬ শি 
' সম্পাদকমন্ডল" >" 


শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 
উর কুতত { আইলা রণ দা 
বন গা? জারা 


স্চিপত্র 
স্*্পাদকণয 
হন্দ কলেজের কার্য বিযরণ' ( পর প্রকাশিতের পর ) ৪ কানাইলাল দত্ত 


৫ 
প্রথাগত শিক্ষা £ ড. প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১ 
নাম্াবজ্ঞানের [সিলেবাস প্রসঙ্গে £ ড. সুকুমার দান ১৫ 
শিক্ষাত্ৰতার স্বশ্রভঙ্গ ( পৃর প্রকাশতের পর )? শিক্ষান্ত! ১৮ 
ইতন্ততঃ ( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) £ প্রম'লচ'প্র বস: ২৩ 
[শিক্ষার বই প্রকাশনায় সরঞ্চারের শ্থান £ অরুণ ঘেষে ২৮ 
বিহারে বাংলা পঠনপাঠন $ ড. প্রফুললকুমার চক্রবতশ" ৩৩ 
[শক্ষা-সংবাদ £ অরাবিজ্দ ভট্টাচার্য aa 


নিয়নাবলা 


১৩৮১ বস্গা:ট্নর বৈশাখ মাস হইতে নব পর্যায়ের শন বষলিগভ | প্রাত বাঙ্গালা 
মাসের প্রথম সতুহহর আতা পাতকা প্রকাশিত হইকে 1 প্রাতি সংখার মলা ২০০ টাকা। 
বার্ষিক চাঁদা ডাক কুঁড় উ।কা অগ্রিষ দের 1 প্রন্কাশের অব্যধাহত পরেই পাঁতকা ডাকে? 
দেওয়া হয় । কোন মাসের পতকা না পাইলে পরবতী মাসের পনের দিনের মধ্য দ্থান'য় 


ভাকঘরে অন:সন্প্ানের পর কার্যালয়ে জানাইতে হইবে ( অন্যথা অপ্রাপ্ত পালক পাঠান 
সম্ভব হইবে লা । 


টাকা-পয়সা পরিচালকের নিকট কাষরলিয়ে পাঠাইতে হইবে 1 গ্রাহবগণ নাম-ঠিকানা 
ল্পন্টাক্ষরে লিখবেন । গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করিয়া পঢালাপ করা বাস্ধনীয় । ঠিকানা 
পাঁরবর্তনের কথা মাসের পনের তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে । অন্তত পাঁচখানা 
পাঁতকা না লইলে কোন বক্রেতা-প্রাতাঁনাধ 'নিষন্ত কলা সম্ভব নয় ॥ বিশদ বিবরণের 
জনা ফাযলিয়ে অনপন্ধনে করা আবশ্যক ৷ 


লেখকগণ প্রয়োজনীয় টাকিউনহ 195. (07 5149758 কথাটি খামের উপর লিখিয়া 
কাগছের এক পচ্ঠায় »পণ্টাক্ষরে লিখিত প্তবজ্ধাি পাঠাইবেন । শিক্ষা ও ্রিক্ষক বিষয়ক 
সমালোচনা এবং প্রবজ্ধাদ প্রকাশিত হইবে ! প্রোরত লেখা পাঠানোর দই মালের মধ্যে 


প্রকাশিত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না বলিয়া ধারয়া লইতে হইবে । 


নম ছি জ্ঞানে সদ্র্শৎ পবিভ্রমিহু বিত্যাতে 
শব পর্যায় ফান্ধন-টৈত্র ১৩৯০ 
এস বর্ষ, এক দ্শ-ত্বাদম্প সংখ্য! চা ক্ষত্র-এপ্প্রিল ৮৪ 


ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজোর রা বিব্যক্কপে পত্রিগণিত । অর্থাৎ 
শিক্ষার নিয়স্রণে কেন্দ্র ও রাজা, রাষ্ট্রের এই দুই অংশেরই ভুমিকা] ও দাদ্িত্ব স্বীরুত । 
রাজাগুপি অনেকদিন থেকে এই বি-সয় বাবস্বার অবনোপ ঘটিয়ে শিক্ষাকে পরিপূর্ণ 
ভাবে রাদে।র আওতাধান বিষয়ের অস্তর্গত করবার জন্য আন্দোলন চালিঘে আলছে। 
কিন্ত আজ পর্যন্ত কেশ্্রীস সরকারকে এ প্রস্তাবে রাজী করানে। যাঘ্ননি। গত 
ছত্রিশ বছৱে সংবিধানে? অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে কিন্ত এই 
এক ক্ষেত্রে কী এক দুন্ঞেয় কারণে জানি না কেন্দ্রী্ সরকার অনড় মনোভাব অবলম্বন 
করে আছেন । অথ5 নীতিগতভাবে তারাও স্বীকার করেন, এবং লংবিধান 
রচায়িতাদেরও ₹1-ই অভিপ্রায় ছিল, যে অঙ্গরাজাগুলিন উপরেই শিক্ষা-বাবন্থাকে 
কারকর রূপ দেওয়ার দাদ়িত্ব স্যস্ত থাকবে এবং অঙ্গরাজাগুলি এই ব্যাপারে লিজ নিজ 
এলাকাদ্ দ্বাধীন কার্ধকারকের হত আচরণ করবে । 


শিক্ষা ব্যপদেশে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরাও বিশেষ কিছু করছেন ন! আবার 
অফ্ককেও কিছু করতে দিচ্ছেন ন1। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি । ঈশপীয় গল্পে দাবনার 
গামলান্স কুকুরের গ্যাট হয়ে শুয়ে থাকার র্ূপকটিই শুধু এ ক্ষেত্রে মনে হওগ স্বাভাবিক । 
কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র রাজ যৌথ দায়িত্বের বিষয়ীভভূত করে 
আপন দায়িত্বের ভাগ ছেড়ে না দেবার নীতিতে অচল থাকলে কী হবে, তারা যে 
এ ব্যাপারে খুব দায়িত্দচেতন তাদের কার্যকলাপে কিন্ত তার বড় একটা প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। শিক্ষা জাতীয় জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ, বস্তুত শিক্ষা; 
যে কোন রূপ জাতিগঠনের ভিত্তিস্বরূপ । অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার স্টায় এমন 
এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কতটা হেলাফেলাম্ব চোখে দেখেন তার ধারণা দেবার পক্ষে 
এই বগাই যথেষ্ট যে, শিক্ষামস্্রকটিকে চালাবার জন্য তারা একজন পূর্ণ মন্ত্রীকে 


২ শক্ষা 
সে-দন্তরে বসানোর প্রয়োজন মনে করেন নি, একজন আতথা-মন্ত্রী অর্থাৎ বাষ্টরমন্ত্রীকে 
দিয়েই সে-দান্সিত্ব হাসিল করাবার চেষ্টা করছেন । 

অপিচ শিক্ষা খাতে বাজেট-বন্বান্দ বছরের পর বছর কমে ঘাচ্ছে। একদিকে 
ফেশরক্ষা খাতে ব্য জ্যামিতিক হাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোল! হচ্ছে অন্যদিকে 
শিক্ষার বায় ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে । বোথহম্ব কর্তাদের ধারণা মামরিক অদ্রশন্তে 
কেনা এবং টৈশ্তবাহিনীকে তোতক্াজ-তবিদ্তে রাখাটা দেশের বালক বালিকাদের 
অঙ্ক শিক্ষাত সংস্থান করার চেয়ে বেশ প্রয়োজনীছ । এটা কিছু জক্ররী’ অবস্থার 
কালে গ্রহবীক্গ ব্যাপার নম্র, বাষ্রনীতির এটাই স্বাভাবিক ধার! হয়ে দাড়িয়েছে । 
যে-রাষ্টের বিধি-বাবস্থায় সমরসজ্জা শিশু-কিশোবের মৌলিক প্রমোজনের উপরে 
স্বান পায় এবং তাদেক। বঞ্চিত ন্বেখে আর সব প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় 
সে-রাষ্টরকে শ্বদং ভগবান এসেও রক্ষা করতে পারবেন না। দেশরক্ষা তো শুধু শুলী- 
কাতুণ্স-কামান-বন্দুকেরই ব্যাপার নয়, আতির মনকে গড়ে তোলারও ব্যাপার । 
শেবোক্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষিত রেখে সবটুকু ঝোক কামান-বিষানে সমর্পণ করলে 
হিত অপেক্ষা অহিত হুওমারই বেশী আশঙ্কা । দেশপ্রেম কেবল বন্দুকের নলের 
মুখেই বিরাঞ্জ করে এ ধারণাটা ভুল ; দেশপ্রেমের আসল উৎস দেশবালীর অস্তরে । 
শিক্ষার দ্বারা এ ক্ষেত্রে জাতীয় চিন্তে বৈপ্লবিক রূপাস্তভর সাধন করা যায়, এ এক 
পরীক্ষিত অভিজ্ঞত) ৷ 

কেন্দ্র শিক্ষার ব্যাপারে যৌথ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েও সে-দায়িত্ব কীরূপ ঘোগাতার 
সঙ্গে পালন করছে তাব কতক নমূনা দিই । বিমাতৃস্থলভ আচরণের এ এক মোক্ষম 
উদাহরণ । 

স্বাধীনতা, লাভেন ৩৬৩৭ বছর পরেও এখনও ভারতে প্রতি তিনজনার মধ্যে 
দুইজ্জন নিবক্ষর । ১১ থেকে ১৪ বছরের শতকরা ৬* জন ছেলেমেয়ে স্থূপে যাবার 
সুযোগ পাস্ন না। সংবিধান গৃহীত হওয়াব দশ বছরের মধ্যে (১৯৬) সাহা! দেশে 
স্থল শিক্ষার সর্বস্তরে অবৈতনিক ও সর্বজলীন শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি 
দেওয়! হয়েছিল ; সে-প্রতিশ্রাতি আজও পালিত হয় নি । দেশের প্রায় তিন হাজার 
স্থলে এমন কি একন্সন শিক্ষক পর্যন্ত নেই। বহু শিক্ষায়তন আছে যেখানে ক্লাশ 
নেওয়ার বব. ব্যাক বোর্ড ইত্যাদি নেই । জাতীয় শিক্ষা কমিশন স্থপার্রিশ 
করেছিলেন শিশুদের বাসস্থানের তিন কিলোমিটারের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে 
প্রাথমিক বিশ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকর। 
২৮ ভাগ এখন ৪ গ্রামের বাইরে অবস্থিত, অর্থাৎ বালন্বল থেকে অনেক দুরের পথে 


সম্পাদক ৩ 


তাদেয় স্বিতি। প্রাথমিক: বিচ্যালগ্রগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা একটা বড় বকমেন 
সসম্কা । দেশে এখনও ভট লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালম্ আছে ঘেখালে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে একজন শিক্ষককে কম করেও ৫।৬চি বিষয়ের ক্লাশ নিতে 
তনু । একপ অবস্থায় প্রদত্ত শিক্ষার মান থে কী হতে পারে তখ সহজেই অচুমের | 

বল! হবে প্রাথমিক শিক্ষা তো পুরাপুরিই রাজোর একত্তিল্মারভুক্ত বিষদ-_ প্রাজাগুলি 
কেন তাদের নিজ নিজ এলাকাদ৷ এই অবাবস্থার প্রতিকার করেন না? তারা কেন 
কথিত সমস্যাগুপির দূরীকরণে যত্তবান হন না? 

এষ্টথানেই গেরে! । সতা বটে অঙ্রয়াঙ্াগুলির উপরে প্রাথমিক শিক্ষায় কার্যকর 
চ্িপদালের দায়িত্ব অপিত। কিস্ত রাজাগুলি যদি এ বাবদে প্রযোচজনী দ্র অর্থের খযোগান 
হাতে ন! পান তাহলে ভাবা কেমন করে তাদের মনোমত পথে প্রাথমিক শিক্ষাত 
বিছিত করবেন? আসল চাবিকাঠিটি তো কেন্দ্রের জিম্মায় গচ্ছিত । কেন্দ্রীয় 
সরকার যদি শিক্ষান্ীতিত সুষ্ঠু ক্পদানের পক্ষে অতাবশ্ক উপধূক্ত অর্থবরাদ্দ রাজা- 
সৱকারপগুলির ভাতে তুলে না দেন তবে স্বল্পপর্বিমিত অর্থে রাজা সরকারগুলির পক্ষেই 
বা সবদিক সামাল দিয়ে ওঠা কী করে সম্ভব? কেহ্র তাদের প্রতিষ্রুতি মত সারা 
দেশে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ তো নিচ্ছেনই না, উল্টো, তাদের কুপণ 
অর্থঝন্ান্দ নীতির ফলে শিক্ষার প্রসার ক্রমসংকুচিত হয়ে আসছে । 
এ এ বিঘয়ে পূৰ্বেই উল্লেখ কর। হয়েছে । তবু অর্থ বাবস্থা দীনতান্র প্রকৃত চিত্রচি 
কত শোচলীঘ্ তা বোঝানোর জন্ত কিছু পর্রিপংখান তুলে ধরা হচ্ছে । 

প্রথম পঞ্চীবাধিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় বাঘেটেন্র ৭৬ শতাংশ শিক্ষাথাতে বরাদ্দ 
ছিল । সেই বরাদ্দ কমতে কমতে বষ্ঠ পরিকল্পনান্র তা নেমে এসেছে ০৯৯ শতাংশে । 
অর্থাৎ শিক্ষাখাতে এখন শতকরা এক টাকারও কম বায় বরাদ্দ ধার্য । কী সাংঘাতিক 
কথা! দেশের গণতাম্ত্রিক যাস্থবষের! সর্বজনীন শিক্ষার স্বার্থের কথা মনে লেখে 
শিক্ষা তে কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তত শতকরা দশ ভাগ সংরক্ষিত রাখার অন্কুলে 
দাবি জানিয়ে আসছেন বহুদিন যাবৎ । তাদের দাবি পূরণের সাকুলা ফলশ্রণতি 
দাড়িয়েছে এই ! মনের খোরাক ঘোগাবার ব্যবস্থা করার বদলে কামানের খোরাক 
ক্রমাগত যোগাতে চাইলে এ ছাড়া আর অস্ত কী ফল ফলতে পারে? 


শুধু যে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার দাবিই উপেক্ষিত হুচ্ছে তা-ই নয়, 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের নীতি বৈধযাস্থপক । একটি সমীক্ষায় জানা যায়, দেশের 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এমন ভাবে পব্রিচাপিত যাতে উচ্চশিক্ষার সুফল সমাজের বিত্তবান 


8 শিক্ষণ 


শ্রেণীগুলিন্র চৌহম্দির ধাইনে বড় একটা পৌছুতে পারে না। সমাজের শতক বৃ 
২৩টি পরিবার উচ্চবিষ্াপদ্বের ও কলেজের শিক্ষার শতকরা! ৮* ভাগের স্কযোগ গ্রহণ 
করে থাকে | ভার অর্থ, দেশের শতকরা ৮০টি পরিবারই কার্যত উচ্চশিক্ষার স্থযোগ 
বন্কিত। এ এক ভয়াবহ অবন্ব। । 

এ অবস্থার আন্ক দায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীভিত্তিক ক্ষহতা-কাঠামোর বিশ্লাস ॥ শাসক- 
শ্রৈসী ঙাদেনর নিজেদের সংকীশ রাজনৈতিক ও গোষ্ঠী স্বার্থে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে 
দিতে চাইছেন না, কেবল কতকগুপি স্থবিধাভোলী সম্প্রদ'য় ও গোষ্ঠীর সীমার মধ্যে 
তার হৃদ সংরক্ষিত রাখতে চাইছেন । বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থ আর শাসক শ্রেহীর 
স্বার্থ যখন এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় তখন এই রূপ ঘটে । 

কাজেই চাই শ্রেনীভিত্তিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এন যে-ক্ষমভা কিছুর 
সংখাক কাসেমী হাথবাদী শ্ৰেণী, সম্প্ৰদায় ও গোষ্ঠীর মধো সীমাবদ্ধ আছে তাকে যদি 
সর্বসাধারণের মধো ছড়িয়ে দিতে পারা যাছ এবং এই কাজটি স্থসম্পন্ন করবা উপযুক্ত 
অর্থ বরাদ্দের সংস্থান কেন্দ্রীঘ্ তহবিল থেকে করা যায় ত+হপে ওই প্রক্রিয়ার মধ্য 
“ব্বিয্লেট প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্বাতক, আতকোত্তর সর্ব ভ্যবের শিক্ষা ক্ষেতে আকাছিক্ষত 
অবস্থা ঘটিয়ে তোলা সম্ভব | আমরা সেই স্থদিনেরই মূখ চেগ্রে অ'ছি। 


নারায়ণ চৌধুরী 


হিন্দু কলেজের কার্য বিবরণী : কানাইলাল দত্ত 
( পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


কলেজে এই সময়ে বাংলা পড়া বা পড়ালোন্ম বাপারে তেমন মনোযোগ ছিল লা। 
কেবঙ্গ বাংল। নয়, সংস্কৃত ও ফাস্প ভাষার ক্ষেত্রেও অঙ্ছক্ূপ মব্ছেলা ঘটে । ভিরোজিও 
সক্ষটের কারণ অন্থলন্ধান ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ কল্পতে গিলে বিষয়টি কলেজ 
কর্তৃপক্ষের নজনে আসে । ডিরোজিও বছর পাঁচেক ( ১৮২৩-৩১ ) মাত্র হিন্দু কলেজে 
(ণক্ষকত| কবেন। এই লামান্ত সময়ের মধো তিনি কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের 
অর্থাৎ, কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধো যুগপৎ আশা-আকাতক্ষা 
শ্রন্ধা-তালবাসা, এবং ভয় ও গ্বণার ঝড় তুলে দিতে সমর্থ হন । সে এক আধা-প্রলয়ক্কর 
অবপ্ৰ।। কেউ তাকে গুরুতর আসনে বলিয়েছেন, কেউ বলছেন এ লোকটিই সব 
নষ্টের গোড়া । প্রবল সেই ঝড় তৃফ্ষানের মধো কলেজ কর্তৃপক্ষ ( অধাক্ষ সভা ) 
নানারকম বিধিবাবস্থা এবং নিষেধাজ্ঞার দ্বান্রা ভয় ও চাঞ্চলা দূর কনে সমস্থ অবস্থা 
বজায় নাখতে চেষ্টা কবেন। বাধাকাস্ত দেব একটি পত্রে সগ্র বিষয়টি পটভূষিকা 
উল্লেখ করে ১৮ * সনের ২*শে ফেব্রুয়ারি কলেছ পরিদর্শক হোরেল হেয্যান উইলসন 
সাহেবকে কিছু প্রশাসনিক বাবস্ব/ নেবার স্থপাবিশ করেন । তিনি লিখেছিলেন £ 

su “প্রতিষ্ঠার সমন থেকে আমি হিন্দ কলেজের সদস্য | যে সব অপ্রীতিকর অবস্থার 
কথা! আমি জেনেছি সেগুলি গভীর দুঃখের সঙ্গে কিস্ক কর্তব্যাধীন হয়ে আপনাকে 
লিখতে বাধ্য হুলাম। কেবল ছাজগপই নয়, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকলেই এর সঙ্গে 
সংস্লিট । আমি বিশ্বাস করি আপনি প্রর্ুত্ব সহকারে এই সব ঘটনা বিবেচনা করবেন । 

*আধ্যে মধ্যে আমার নিকট অভিযোগ কনা হয়েছে এবং বাংলা সংবাদপত্রেও 

প্রকাশিত হয়েছে যে. কলেজের কিছু সংখাক বঙ্ণপ্রাপ্ত ছাত্রের আচরণ অতিমাত্রায় 
উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত এবং নানাভাবে আমাদের ধর্মী আচার ও বিধি অস্থসারে 
অসঙ্গত ।-.-প্রনোচনা ও প্রত্যক্ষ নির্দেশে ভাবা আমাদের ধর্যাস্থভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করে; জ্রক্ষেপ ন! করে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে নিষিদ্ধ থাগ্ত পানীয় 
€ভোজল-পান কনে। 

A "তারা ব্যাভিচাত ও পাগুকামের অপরাধে অপরাধী । শিক্ষালয়ের চরম লজ্জার 
কারপ.-.€( আপনি ) ডেকে পাঠাপে আমাদের দহকর্ষী বামকমল সেন উপরোক্ত 
ঘটনার বিবরণ আপনাকে বলবেন । 


৬ শিক্ষ? 


“এই সকল নিদারুণ দুঙ্কার্ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবার জ্রয় আমি প্রস্ডাক্চ 
করছি ছুক্কতকারীদের ( ছাত্ ) এবং সেই সকল শিক্ষক যাদের দ্বারা তায়! বিপথে 
পর্রিচালিডত হল্পে বিকৃত হদ্রেছে, তাদেরও শিক্ষালয় থেকে পুরোপুরি বের করে (দওয়া 
হোক 1.-.কলেছে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোক ঘে, ধর্মবিরদ্ধ আচরণ করলে, 
কিংবা মনিটর বা শিক্ষক কেউ তে কার্জে সমর্থন জানালে, সান্তা দান করলে 
বরখান্ত কতা হবে ।--- 

“উউক্রোশীরানদের ধারণাদ্ন বাছবিচারহীনগ্তাবে অঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে 
তোজন-পান নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু হিন্দুর অন্তভূতি ও আবেগ 
অন্চ্ষপ কার্ধকে চূড়ান্ত আকারের বিস্রোহাত্মক এবং পাপজনক বলে মানে এবং এস 
ছারা জাত যায় ?---" A 

অতঃপন্ব রাধাকান্ত লিখেছেন হুকর্ম পুরোপুরি বন্ধ লা হলে ভাবা অর্থাৎ 
অধ্রাক্ষলভাব হিন্দু সদশ্টগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন এবং কলেজ থেকে পড়ুয়াদের 
তুলে নেবেন । হিন্দু কলেজে মুসলমান ও খ্রীস্টান বাপকদের ভধ্তি করার বিষয়ে 
হারিংটন সাহেবের প্রস্তাব লিয়ে লার ই. এইচ. ঈস্টের বাড়িতে ঘে সভা হয় তাতেই 
হিন্দ্‌ সদক্ষদেত্র মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল । উক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করে রাধাকান্ত 
এই পত্রেই লিখছেন £ 

“মিঃ হ্ারিংটন প্রস্তাব করেছিলেন যে, যুসলয়ান ও খ্রীস্টান বালকদের ভত্তি করা 
হোক । আঅন্টী কোলো সম্প্রদাঘের বধালকদের সঙ্গে হিম্তু ছেলেদের মেলামেশ! না 
করতে হন্প, ভোজন পানের লোভে পড়ে জাত খোদ্বাতে ন হয় এই ভাবনা খেকে) 
হিন্দু সদক্ষগণ একাযত হয়ে এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন ।” 

এটাই কলেছের প্রথথ দুর্ঘটনা” যে লয় রাধাকাস্তের এই প্রশ্ন থেকেই সে সংবাদ 
পাওয়া যাচ্ছে । “.-.পূর্বে একবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল । কপেজ থেকে অপরাধীদের 
তাড়িয়ে দিয়ে আরডিন সাহেব তা কার্ধকরতাবে দমন করেছিলেন । বর্তমান 
অবস্থান অন্তন্ঞপ কোলো ব্যবস্থা সমভাবে অপরিহার্য বপে আমি মনে করি |” 

ভিরোজিও সঙ্কট অনেকদিন ধব্বেই চলে । ১৮৩১ সনের ২৩শে এপ্রিল একটি 
সভায় ডিরোজিওকে কলেজে রাখা হবে না বলে ঠিক হুয়। দীর্ঘ সময় ধরে প্রাক 
প্রস্ততি পর এই সভা! আহত হদ্দ। কাল বিলম্ব না করে যাতে সভার সিদ্ধান্ত মত 
কাজ হয় সে জন্চ একদিন পরেই ২৫শে এপ্রিল ( ১৮৩১ ) ব্বাধাকাস্ত দেব সম্পাদক 
লক্্ীনারায়সণ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন £ ত 

“প্রস্তাব বহিতে গত সভার কার্বিবরণ লিখে আমার দেখার জন্ত পাঠাতে 


হিন্দু কপেজের কার্য বিবরণী ৭ 


অহুত্রোধ করি । প্রন্তাবনমত কাছ হচ্ছে কিনা তা দেখলেন । ভিরোজিও কবে 
ইধ্ৰফ| দিচ্ছেন তা জানাবেন । তারপর আমি ছেলেদের কলেজে পাঠাব । অন্য 
যারা কলেজ থেকে ছেলে সবিষ্ে নিয়ে গেছেন তথন আপনি তাদের লিখে দেবেন 
দুষ্ট অপলাহ্িত হুয়েছে, এখন আবার লিম্থিধায় তারা ছেলেদেব পড়াশ্না কনতে 
পাঠাতে পাবেন । আপনি মিঃ ভি. আনসেলমকে লিখে দেবেন বা মূখে বলবেন 
মিঃ উইলপন কলেজের ঘটনাবলী জানানোর জন্ত বলেছিলেন । তা তাকে জানান 
নি। মেজস্ক তিনি অসস্থষ্ট হয়েছেন । এর পর থেকে প্রতিবার সাক্ষাতের সময় 
এ কাজটা যেন অবশ্যই করেন / সকল বধন্ক বালকদের তিনি যেন সাবধান করে 
দেন ঘে, ধর্ষবিক্ষ্ধ আচরণ কবলে তাদের বৃছিক্ষার করে দেওত। হবে ।” 

কমপক্ষে ২৫জন ছাত্র তুঙ্গে নেওয়া হয়েছিল, ১৬০ জন বিস্তালয্নে আসা 
বন্ধ করে দিয়েছিল । এসব ঘটনা আমর। ২৩লে এপ্রিকস্ের সভার কাধ বিবরণে 
পাব। 

বরখাস্ত হওয়ার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষার দ্রন্য উইলসন সাহেবের পরামর্শ মত 
২৫শে এপ্রিল ডিবোজিও পদত্যাগ পত্র পাঠান । চিঠিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন 
করেন এবং পরিচালক সর্মিতির সিদ্ধান্তের ক্রুটি উল্লেখ কণে নিন্দা ও প্রেত্িবাছ 
করেন । চিঠিখানি ডিরোজিও সংক্রাস্ত পুন্তকে সহজ্জলভা বলে এখানে উদ্ধৃত কর! 
হুলে। না । হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতিকে (অধ্যক্ষ সডা) সম্বোধন করে 
লিখিত কিন্ক পাঠানো হয়েছিল উইলসন সাহেবের নিকট । এই বিষয়ে তিনি 
২৬শে এপ্রিল উইজসন সাহেবকে সুদীর্ঘ একটি পত্রে নিজের কথাট! গুছিয়ে বলেছিঙ্গেন । 
তভিনোজিও পদত্যাগ পত্র পরে হাধাকাস্ত দেবের নিকট পেশ করা হয়। ২৭ 
এপ্রিল € ১৮৩১) ৱাধাকাস্ত দেব কলেজ সম্পাদককে এ বিষয়ে লিখেছিঙ্গেন__ 
“হিঃ ভিরোজিওর পদত্যাগ পত্রে ঘে সব কৈফিগং আছে তা এখন সৃলাহীন । আব 
ভিনি ঘখন জনব্বোষের ভিত্তিতে ব্রখাষ্ত হয়েছেন তখন এ বিষয়ে আর মনোযোগ 
দেওয়া হবে না 7 


অধ্যক্ষ সভার ২৩শে এপ্রিলের এীতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন 2 চঞ্জকুমার 
ঠাকুর € গবর্ণর ). এইচ. এইচ. উইললন, ( সহকান্বী-সভাপতি ) লক্ষীনান্নায়খ 
মুখোপাধ্যায়, ( সম্পাদক ) এবং রাধামাধব বন্দ্যোপাধাঘ, বাধাকাস্ত দেব, রামকমল 
সেন, ডেভিভ হেয়ার, বসমন্র দত্ত, প্রসঙ্গ কুমার ঠাকুর এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ | 


বামকমল সেন লিখিত একটি স্মারক লিপির ভিত্তিতে সভা আহত হয়েছিল । 
সভার শুরুতেই সেটি পাঠ করা হয়। এম্মানক পিপিতে ছিল ও 


br শিক্ষা 


"শিক্ষক বিশেষের অবাঞ্ছিত আচনণ ও অসদপ্ুণের ফলে ক্রমবর্ধমান ক্ষতি বোধ 
এবং জ্নলাধারণের ভীতি দূর করবার জস্ত এই সভা আছুত হয়েছে। তান 
( শিক্ষকের ) উপর বহু সংখাক বালকেয় তার চ্যত্তা আছে । মনে হচ্ছে তিনি 
পাকাপাকিভাবে ( তাদের ) নৈতিক চত্রিত্রের ক্ষতি করেছেন । তাদেয় নৈতিক 
চরিত্র ধ্বংস এবং সমাজের শান্তি বির্নিত হবার ঝোক রয়েছে এমন কিছু অস্ভুত প্রথায় 
তিনি প্রবর্ডন করেছেন । 

“প্রায় প্রতোকেধ নিকট বিষয়টি এমনই স্থপরিজ্ঞাত যে আর উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে লা।” 

*..-পন্রিণতিতে কলেজ থেকে সম্ভাম্ত পরিবারের অন্যন ২৫ জন ছাত্র তুলে নেওয়া 
ছয়েছে। তাত একটি তালিকা পেশ কন্বা হছলো। কম পক্ষে ১৬ জন ছাত্র 
অনুপস্থিত । তাদের কেউ কেউ অস্থস্থ বলে অনুমিত হুগ্গ॥। প্রতিকারের উপযুক্ত 
বাবস্থা প্রহীত নাহলে অনেকেই স্থানাস্তস্থ গমনের প্রস্তাব করেছেন । এদের একটি 
তালিকাও দাখিল কর! হলো । এ বিবয়ে প্রচুর বলা হয়েছে, অনেক শোনাও হক্সেছে। 
কিন্ত প্রাপ্ত পত্রাবপর মম এবং কয়েকজন অধাক্ষের মতামতের ভিত্তিতে নিমবণিত 
লিষম ও ব্যবশ্থাদি বিবে5না। ও আদেশ দানের আন্ত উপস্থিত করা হলো। 

(১) মিঃ ডিবোজিত সকল লষ্ট্রের গোড়া এবং জনসাধারণের আতঙ্কের কারণ । 
শাাকে কলেজ থেকে বতথাম্ত করা হোক । ছাত্রদের সঙ্গে ভার সববুকম যোগাঘোগ 
ছিন্ন কনে দেওয়া ছোক । 

(২) উচ্চতর শ্রেণীএ দেছ সব ছাত্রগণ যাদের আচার আচরণ জানা আছে এবং 
ঘারা ভোঞ্জদলভায় উপস্থিত ছিল তাদের অপসারণ কক্সা হোক । 

(৩) মেই সব ছাত্র যাব? প্রকাশ্ঠভাবে হিল্ুয়ানির ও দেশের প্রর্তিষ্ঠিত আচারের 
বিয়োধী এবং যার! নিজেদের আচরণের সবার অন্তুস্ূপ মত প্রকাশ করেছে তাদের 
বেন কারে দেওয়া হোক । 

(৪) কলেজ্জে ততির বয়স এবং পড়ার সমস ১* থেকে ১২ এবং ১৮ থেকে ২* 
নির্ধান্িত হোক । 

€৫) ছাত্রদের সর্বপ্রকার অপরাধের জন্য সতক্ণকরণ বা ভৎ্পনাক্স কাজ না 
হলে শারীরিক শাস্তিবিধান প্রবর্তিত ছোক । প্রধান শিক্ষকের বিচারবৃদ্ধির উপর 
বিবল্সটি ছেড়ে দেওয়া হবে । 

(৬ আগেই চিত্র সম্পর্কে অহ্সক্ষান না করে বাছবিচারশৃন্য ভাবে কালকদেন্র 
ভক্তি করা বন্ধ তোক । 


প্রথাগত শিক্ষা 2 


(*) পাণন্তমা গেপে ইউতোগীয়ানদের মনোনীত কর। হোক । তাদের ধর্ম ও 
চরিত পূর্বেই জেনে নিতে হবে। 

(৮) (কলেজে ) সান্ধ্য বক্তৃতা বন্ধ করা হোক । 

(৯) ছুটির পর ছাত্রদের স্কুলে অবস্থান বন্ধ করা হোক । 

(১০) কোনো বালক বেসরকারী সন্তা বা বক্তৃতায় যোগদান করলে বরখাস্ত 
কনা হোক । 

(১১) প্রত্যেক বিষয়ে জন্ত পাঠ্য বই এবং (পড়াবার ) সময় নির্ধান্িত 
কনা হোক । 

(১২) ঘে সব বই পড়লে (বাঁপকদেন্ত ) নৈতিক চরিত্রের ক্ষতি হতে পানে তা 
আনতে, পড়তে বা পড়াতে দেওয়া নিষিদ্ধ হোক । 

(১৩) ফাল ও বাংলা পড়ায় আরও বেশি সময় দেওয়া হোক । 

(১৪) উচ্চতর অ্রেণীসমূছে সংস্কৃত পড়ানো হোক । 

(১৫) যারা সন্বান্ত, +শলী এবং আরও কিছুকাল পড়ান্ডনা করলে ঘাদের উপকার 
হবে সেই রকম ছাত্রদের মাত্র মালিক বৃত্তি দেওরা হোক । 

(১৬) বৃত্তি প্রার্থী ছাত্রকে সংস্কৃত অথবা আরবি ভাষায় মোটামৃটি উৎকর্থ অবস্যই 
অর্জন করতে হবে । 

(১৭) স্থূল সোদাইটি প্রেবিত বালকদেবু প্রচলিত পদ্ধতিতে ভত্তি করা হোক । 
পূর্বের নিয়মে লয় | প্রধান শিক্ষক তাদের শেঁশী নির্ধারণ করবেন । 

(১৮) (শ্রেণী কক্ষের ) দরজা বন্ধ করে পড়ানোয় প্রথা সহিত হোক । 

(১৯) শিক্ষকদের ছল টেবিলে বলে খাঁতস্বা বন্ধ হোক । (শিক্ষকদের খাবার 
অন্গ ) পথক কোনো বাবস্থা করা ছোক !” ( ক্ৰেষশং ) 


প্রথাগত শিক্ষা: ভ. প্রস্ডোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীন ভারতে একজন অ্রক্ষচারীকে গুককুল থেকে স্বাতক চঘে ফিরতে স্ুকেঠিল 
পরীক্ষার সম্মধীন হতে হতে! । আকুলি উদ্দালক বা উপমঙ্ছার কাহিনীতে পরীক্ষপণেহ 
কথকিং আভাস পাওয়া যাঘ মাত্র । তবে এসব কাহিনীতে যে ধ্বনের পরীক্ষা কথা 
বিধৃত আছে, তার অনেকখানিহ জুড়ে আছে গরুর প্রতি নিষ্ঠা ধা পুক্কভক্তি আল 
অবশিষ্ট, পরবতী ব্যাশ্রমের অর্থাত গাহস্থ্যাশ্রমের প্রস্তুতির নিদর্শনক্ধপে । আর বিশ্যারু 


১০ শিক্ষা 


অধ্যায়ন বা অন্থশীলনই সে যুগে বিগ্যার্থী ব্রহ্মচারীর একমাত্র করণীয়ও ছিল না। তাকে ৯ 
ভিক্ষাচর্ঘা, গোপালন ইতাদি কালিক পরিশ্রম নিযঘ্মিত করতে হতে! ৷ ক্রহ্মচারীর 
ধর্ষ ও কর্তবা বিঘঘ্রে বিস্তৃত বিবরণ গৃহস্থত্র এবং মন্তুসংহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মশান্ত 
গ্রন্থে লাভ করা যায়। স্বতরাং একজন বিদ্ভার্থী ব্রহ্ষচারীকে কঠোর নিতষ-শৃঙ্খলাবু 
মাধ্যষে বিভ্ভাভ্যাস করে সেবাদির দ্বারা শুরুর তুষ্টির অস্তর স্বকঠিন পরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ 
হয়ে কআ্ীতক হতে হতো এবং লাঞ্ড করতে হতো শুকর আশীর্বাদ *শ্রেদো। লতম্ম" 
(কল্যাখ লাত কর )। এই আশীর্বাদের থেকে বড় কোনও মানপত্ৰ সেদিনের কোনও 
ব্ষ্বচারীর অকল্পনীয় ছিল । তৰে সকল ব্ৰদ্ধচায়ীই যে সকল ওকন্স কাছ থেকে একই 
অধ্যহুনকালে অধ্যেতব্য ব্য অর্ধিগত করে সকল রকম পরীক্ষান্দ উতত্তীণ হয়ে ম্বাতক 
রূপে স্বগৃছে প্রত্যাবর্তন করচতো-_ এমন অন্যান কিন্ত যথার্থ নয় । সে যুগেও অকুত- এ 
কার্ধতা ছিল বিচ্ার্থার । তবে সে অরুতকাধত সেকালে একালের মতো এত ব্যাপক 
নিশ্চন্ুই ছিল না ৷ তান প্রমাণ শাহ্বাদিতে বিভিন্নভাবে ছড়িদে আছে । 

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হতে পারে । আজকের দিনে 
শিক্ষা যতখানি সাবজনীন, প্রাচীন ঘুগে আমাদের দেশে অস্তত শিক্ষা ততখানি 
সার্বজনীন ছিল না । নারীপূরুষ, জাতিধর্ম, সম্প্রদাগ ইত্যাদি লিবিশেষে সকলেই 
শিক্ষার স্থযোগ পেত না । শিক্ষায় স্থযোগ পেত মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিশেষ 
সক্প্রদাঘের পুরুষ-সন্ভানেত্রাই | তাদের সংখ্যাও অপরিম়েয় ছিল লা বলে কোনও 
কোনও বিদ্যার্থীর অক্কতকার্যতা জনমানসে বিশেষ কোনও বেখাপাতই করত লা। 
স্তনাঁং সামগ্রিক বিচারে সে যুগের ব্রহ্মচাত্রীদের সঙ্গে এ যুগের বিদ্যার্থীদের অরুত-£ 
কাধতার অন্থপাত না খোজাই বোধকরি যুক্তিসঙ্গত | আর বর্তমানের তুলনায় অতীত 
তে| চিরকালই স্বপ্রমধুর । শিক্ষা বলতে এখানে মৃখ্াযত প্রথাগত (107005)) শিক্ষার 
কথাই বলা হয়েছে, ব্যবহারিক শিক্ষার কথা নয় । 

এই প্রথাগত শিক্ষা_বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত দেশেই অল্লবিস্ঞত্ভাবে সার্বজনীন 
হয়েছে ব। হচ্ছে । ভারতবর্ষের মতো! উন্নতিশ্ীল দেশেই শিক্ষাবিদের ব্যাপকহারে 
অক্রুতকার্ধতা চিস্তাশ্ঈল ব্যক্তিমাত্রেরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িদ্বেছে। কেন 
বিদ্যাৰ্িদের অধিকাংশ পরীক্ষার্থ অরুতকার্ধ হয়? 

আজকালকার ছেলেমেয়েরা মেধার দিক থেকে নান এ কথা কোনও মতেই 
ত্বীকার্ধ লঘু । আগের দিনের তুলনাল তারা যে অধিকতর মেধাবী, সে কথা তাবতেই 
ঘেন তালে! লাগে | কেন ন! বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে মেনে নিতেই ছয়, 
সাস্থব দিনের পর দিন সভ্য থেকে সভ্যতরই হুচ্ছে, হচ্ছে বুদ্ধিমান থেকে বুদ্ধিষতর ॥ 


প্রথাগত শিক্ষা ১৯ 


তাছাড়া, বিদ্যাশিক্ষার স্বযোগ এখন অনেক বেশ, সরকার সগাগ এবং অভিভাবকরা ও 
অনেক বেশ সচেতন । তবুও প্রতি বৎসবই বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকারধ ছাত্রছাত্রীদের 
সংখ্যা কেন উল্লেখযোগাই থেকে যাচ্ছে সে বিষয়ে বোধহয় গুরুত্বসহুকারে চিন্ত! 
করবার এখন সমঘ এলেছে। 

মানব শিশু যতথানি বৃদ্ধি নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক ন| কেন, একই প্রথাগত শিক্ষা 
যে সকলের জন্যে সমান উপযোগী নয়, এই সহজ সতাটি শিক্ষানীতিপ্রপেতৃগণের আজি 
বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন । বুদ্ধির তারতম্য এবং ক্রচির বৈচিত্রের কথা হিদাবের 
মধ্যে লা এনে একই পাঠ)৷স্থচীর দায় সকলের উপর অর্পণ করলে বিপরীত ফল ছওয়াই 
স্বাভাবিক । বাস্তবিক পক্ষে ঘটছেও তাই-ই । 

পাঠ্যস্থচটীও কিন্তু হয়, অনুরূপ আছে নয় । শিশুদের সম্বন্ধে চাণকা বলে গিয়েছেন £ 
"্লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি |” অর্থাৎ পাচ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের লালন করতে হবে। 
কিছুদিন আগে পর্ধস্ত পাচ বৎসর পুর্ণ না হওছা পন্ড হাতে খড়ি' দেওয়ার রেওয়াজ 
বাঙালীদের মধ্যে অন্তত ছিল না । “হাতে খড়ি” দেওয়ার অর্থই বিদ্যারস্তড। অর্থাৎ 
পাঁচ বৎসরের পর বিদাারস্তুই শান্স এবং ( তয়ে ভয়ে বলতে হয় ) হ্বান্থ্যসণ্মত ( কিন্ত 
আধুনিককালে আড়াই বা তিন বত্লৱ্ বঘুলের শিশুর] বিদ্যালয়ে যায়) শোন। যায়, 
এই বঘংক্রমের শিশুদের খেলাধুলা আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির মাধ্যমে নাকি শিক্ষা বিষয়ে 
উৎসাহী করে তোলা হয়ে থাকে । কিন্ত বাস্তবে তাদের বইয়ের বহর অভিভাবকদেরও 
অনেক সময় ভাবিয়ে তোলে? বিভিন্ন বিষের পুস্তকের চাপে পাড়ে শিলা পাঠে 
ধীরে ধীরে অহুংলাহী হতে থাকে । মনের উচ্ছলতার অভাবে বিষন্ত। তাদের ছিরে 
ধযে। মস্তিষ্কের পরিচালন শক্তি ঘাদ্ কমে । বয়স বাড়ার সঙ্গে দঙ্গে এরা পাঠে 
কমই মনোযোগ দেয় আব দিতে চাইলেও মস্ডি্ক গ্রহণ করতে পারে ন! । প্রতিক্রিয়া 
ভল্পাবহ | 

পাঠ্য বিষয়ের ভাব শিশুদেরই যে কেবল সাজ করেছে, তাই নম । কিশোর 
কিশোরী এমন কি ঘুবক ধুবতী পর্ধস্ত পাঠা বিষক্সের ভার থেকে রেহাই পাচ্ছে না । 
এ কখা। অনশ্বীকার্থ যে আধুনিক বিশ্বে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বস্তুত লীমাহীন, 
প্রাচীন ভান্বতীপ্র বিষদ্রসমূহ্র মতে। সীমায়িত নয় মোটেই । ম্রা্ছবের জ্ঞানের পরিধি 
আজ এত বিস্বাত যে, যা কল্সেক বৎসর পূর্বেও একটি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র সীমাবন্ধ 
চিল, তা আজ বিস্বত হতে হতে বিশাল গ্রন্থে আশ্রঘ লাভ করেছে। সে সবের 
আভাস মাজ্রও কিশোর-কিশোরীদের দিতে গেপে ত! আদে! তাদের কাছে মধুময় 
হয় লা। বাপু-তের ব২সর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের পুস্তকের. তালিক! এবং 
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বিষয় বৈচিতোর প্রতি লক্ষা করলেই সহজে বোঝা ঘাবে এ বোঝা সত্যসতাই তাদের 
কাছে সহনীয় কি ন্া। অবশ্য বাতিক্রম আছে । তবে বাডিক্রম তো সত্যের পরিপন্থী 
নয় । স্বতরাং বিশাল বোঝা বহুন করে পত্রীক্ষা বাশিতি উত্তরণ ঘদি কোনও বিদ্যািন 
পক্ষে সম্ভব না হন্. তবে তার আভিতাবক দুঃখ পেতে পাবেন সত্য, কিন্ত তাকে ঘোষ 
চেক উচিত নয় কিছুতেই । 

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্তরে সমন্বয় ও বোঝাপড়ার অতাবও ছাত্রছাত্রীদেয় পরীক্ষার 
অরুতকার্ধতাত অন্যতম কারণ বলে আমাদের মনে হয় । মাধামিক. উচ্চমাধামিক, 
প্রাক, বিশ্ববিচ্কাঙ্্র ইতাদি শিক্ষার স্তর আমাদেয় দেশে প্রচলিত আছে। কিন্ত 
ক্রমবর্তী ছুটি স্যরের মধ্যে স্থলমন্য় প্রায় বিরল দৃষ্ট । মাধামিক এবং উচ্চমাধ্যমিক 
পরীক্ষার যে কোনও বিব্যের দুটি প্রশ্রমাত্র উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপিত করা! যেতে 
পারে | প্রশ্নের ধ্কনে কোথাও প্রায় সাদৃক্ত খু জে পাওতা যান না। উত্তরও সম্পূর্ণ 
পৃথক ধরনের । যে উত্তর সিখে যাধামিক পরীক্ষায় পূর্ণমান পাওয়া সম্ভব, সেই জাতীয় 
উত্তর সিখে উচ্চয'দ; সিকে উত্তীর্ণ হওয়া মুশকিল | আত ভ' বছরে ছাত্রছাত্রীদের 
মন্তিক্ক ছঠাং বড় বেশী পক্পক্ত ততে ওঠার ঘোগাতী ইন্্রজালেই সম্ভব, বাস্তবে নয়। 
ভাট আঅলেক সময় লেখা যায় যে ছাত্র বা ছাত্রী আধ্যমিকে শতুকর। পঁচাত্তর বা তারও 
বেল্ট নম্বর অর্চন ল্রবেছে, উচ্চ মাধাস্রিকে সে ত্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়েছে । শল্মতে! বা উত্তীর্ণই হয় নি। অনুরূপ বাপাতর্র অল্টান্ত স্তরের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা । জার একটি কথা । মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক বা ভিগ্রি কোর্সে ছুটি 
শিক্ষার খে ঘে পাঠ স্রচী নির্দিষ্ট হল. প্রক্রিয়ায় হুটি বড় বড় অবকাশ বাদ দিলে 
সতাকাকের সাত আট বেলা ছু’ বছরে পড়াশ্তুনা হয় না, হওয়া! সম্ভবও নয় । এত 
স্বপ্ন লত্য়ে বিবাট পাঠাস্বচী শেষ করতে এশী শক্তির প্রয়োজন, মানবিক শক্তি নয়। 
মুক্টিমের্ কতগুলি বিদাঘ্তন তিয় অন্যত্র বিদ্যাদেবী প্রায় অমুপ স্থিত । অধিকাংশ 
বিসভানিকেতনে আজ আর নিদ্রমিত পঠনপাঠন হন্ত না, এমন কি নির্দিষ্ট সংখাক দিন 
বিজ্তালয়ের স্বারও ছাত্রছাত্রীদের জস্কে উন্মুক্ত থাকে না । ফলে নির্দিষ্ট পাঠাস্থচী লে সব 
বিস্ঞায়তনে পত্রিলসাপ্ত হস না । আব সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় ছাত্রছাত্রীরা নিজে নিজে 
আয়ত্ব কনে নিতেও পালে না। এন ফলও সহজেই অচুমের । 

এই ত্ৰিবিধ ( অপধোতবা বিঘশ্বের প্রাচ্য, বিভিন্ন স্বরে সঙ্গন্বস্তাভাব এবং বিভায়তনে 
পাঠাস্থভীর অলমাপ্দি ) চাপের মুখে বিশেষ করে বিহয়বাহুলা ও নির্ধারিত পাঠাসলৌর 
অসম্পূর্ণতা তেতৃ চাত্তভাত্রীতা দিশেহারা হগে বিপদ উত্তরণের সহজ পথ অন্বেষণ করতে 
গিশ্রে অধিক ত্র পিপদে পতিত হয়ে থাকে । এ ঘেন অনেকখানি উত্তপ্ত কড়া 
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থেকে জলস্ত অগ্নিতে পতন । কী সেটা? পরীক্ষাসাগর পেরিয়ে যেতে হাতছানি 
দেয় টিউটোরিয়াল্‌ হোমরগপী আলেয়া । 'সহাস্থিকা'রাও অস্গাষিশী হছ। বাজার 
চলতি এ সমস্ত ‘সহায়িকা!’ গ্রশ্থগুলির অধিকাংশই নিস্বমালে্ । ছাপার ডুলের কথ! 
বাদ দিলেও যথার্থ ও সঠিক প্রশ্বোত্তর এ সব গ্রন্থে প্রায় দূর্লভ । পরীক্ষার্থীর! অজ্ঞতা 
ও সরলতাবশত এ সমস্ত গ্রস্থোক্ত উত্তর পরীক্ষাপত্রে উচ্ধার করে পরম নিশ্চিন্তে 
অক্লুতকার্ধতার পথে পা বাড়ায় । আর ‘টিউটোর্রিদ্রাল্‌ হোম’ যেন এশ্বরিক ক্ষমতা 
বলে সম্ভাব্য প্রশ্নের নির্দেশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্রতার্থ করে ! ছাত্রছাত্রীরাও ওই সমস্ত 
নির্দেশ অমোঘ বেদবাকা বলে মেলে নিয়ে ওইগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠ্য 
পুস্তকের সঙ্গে অপরিচিত থেকে পকীক্ষাপ্হে ঘাক্স । কাকতালীঘ নিয়মে যদি হু’ একটি 
বিলে যায় রক্ষা । নচে২ তাদের অবস্থা করুপরলের চেয়েও অনেক করুণ! 

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে কখনও কখনও পারিবাতিপ্ পরিবেশ আানাত্মক 
হয়ে উঠতে পারে এবং ওঠেও । আর্পনীতিক অব্দি পরিবারের স্থিতাবস্বা যখন 
ব্যাহত করে, তখন হার প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিস্যাখী কোন ও ক্রমেই এড়িগ়ে যেতে পাবে না। 
ভাবতী মন্দিবে৫ চাবিকাঠি মনঃলংঘোগ । আধিক অস্বাচ্ছন্দো নেই মনঃসংযোগ ক্ষুর 
হতে বাধা । তাছাডা পড়াশুণার জন্যে উপযুক্ত শাস্ত পাঠগৃুহের « অনেক বাড়িতেই 
অভাব । অনেক সয়ঙ পড়ার ঘ্বর ও টৈঠকখানা এক । এব ফল ছু'দিক থেকে 
ক্ষতিকারক । প্রথমত আগন্ত্েম্স আগমনে ছাত্রের মন চঞ্চল হবে আর দ্বিতীস্বত 
অনিচ্ছাসতেও পরোক্ষভাবে অবাস্তর আলোচনাস় জড়িয়ে পড়বে । এক কথায় 
পড়াজ্ঞনায় সুষ্ঠু পরিবেশেন্স অভাব অনেক ক্ষে্ডে পরীক্ষার্ীর পরীক্ষায় অকুতকাধতার 
কারণ বলে অন্যান করলে তা অস্তত দুষ্ট অস্থয়ান হবে না। 

তকরুণতক্ুণী ছাত্রছাত্রী অনেক সাষাজিক দাবীর ক্রীড়নক । প্রাক্কাতক বিপর্ধয়ে 
লাছাযা করতে এদের কাছেই আহ্বান আলবে প্রথমে । উতৎ্সবাদির আয়োজনে এবং 
চাঙা ইত্যাদি সংগ্রহে ছাত্রেরাই পুরোধা । এসব বিষয় গুরুত্থপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং 
এসব কাজে যে কিছুমাত্র আনন্দ নেই, তাও নয্ন। তবে এসব কাছে একট! মাদকতাও 
ছে এবং সেই মাদকতা আদে) সময়েত্ব হিসাব করে না ৷ পড়াশুলায় ক্ষতি হন্ব। 
এ ক্ষতি সহজে পূরণও হয় না । এ স্থলে কেউ হয়তো বলবেন, প্রাচীন ভারতে 
পুকুস্বহ্েও বিগ্যা্থীকে সমিধাহরণে তিক্ষাচত্বণে ব। গোপাপনে বা এ জাতীয় কোনও 
কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হতো! । তাতে এ সব বিচ্াথীর কি খুর বেশ। ক্ষতি 
হতো ? উত্তরে বলা যায়, না গুরুগৃহবাসী অন্ধচারীর সমিধাহরণাদি কাজে যত সমদ্ই 
নষ্ট হতো তা তার মুখা উদ্দেশ্টকে অতিক্রম করতে পারতে! না । অধায়নই ছিল 
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জায় একমাত্র তপক্ষা । আব বাকিত্তলি ছিল কেবল আহুবক্ষিক । আর আজকের 
দিনে পড়াশুনাটাই আমুযক্ষিক আর অশ্যান্মগুলিই মৃত্য । বিপদ এখানেই | 
অতিতাবকেয় উদ্গামীনতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । 

গ্বা্থীন ভাবতে বাজনীতি ছাত্রদের কল্যাণের চেনে অকল্যাপই যেন করছে বেশী! 
আজকের ছাত্র অবশ্যই আগামী দিলেন রাজনীতিক, দেশনেত? | কিন্ত নিজেকে 
দেশনেতৃন্ষপে গড়ে তৃলজে বেশ কিছু সাধনার প্রয়োজন । অনেক ছাত্রের কাছেই এই 
চিতস্কল সতাটি জাজ শ্বেত নয় । প্রতোক বাছ্ছনৈতিক দলেরই প্রান লিজশ্ব ছাত্র 
সংগঠন বয়েছে । এই সংগঠনের ছাজেবা সেই দলের রাজনৈতিক প্রচারের ঘ্রবিশেষ 
মা ॥ পোস্টার লিখন, দেওয়াল লিখন ইত্যাদিতে এবং বিশেষ করে শোভাযাত্রায় 
দলভুক্ত ছাদের অংশগ্রহণ দলেত পক্ষে হুল্পতে! কিছুটা সহায়ক ছতে পাবে কিন্ত এ সব 
ছাত্রের লেখাপড়ায় এবং পশীক্ষাদিয় ব্যাপারে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ “তখানি 
সহাদ্ক ত' চিন্তা করতে খুব বেশী কল্পনাশক্তিব প্রয়োজন হয় না। 

আমাদের দেশে প্রধান প্রধান পরীক্ষার্ডুলি সাধারণত শীতের অবদানে এবং 
বসস্কেযর শকতে আন তপ্ে থাকে । আব শীতকালটাই পরীক্ষা প্রস্ততের সময় । কিন্ত 
এই লীতকাক্টে বৃহৎ বত ক্রীক্ষোসব অনুষ্ঠিত হয় । আমরা অল্পবিস্তর দকলেই 
ক্রীড়ামোদী । যেহেতু সকলের ক্রীড়াম্বলে গিয়ে ক্রীড়ার আনন্দ অন্থভব কথ! সম্ভব 
হুন না, সেই হেতু দৃরাদর্শল ও বেতাব মারফত, ক্রীড়ানুষ্ঠানটি দেশের স্বত্ব সম্প্রচাবিত 
হয় । স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার্থীরাও এতে ভ্ড়িত হয়ে পড়ে । তাদের মনোযোগ 
ব্যাহত চল্প, পয়ীক্ষার প্রস্ততি হয় বিশ্িত । আমরা প্রতিবেশীরাও অনেক সমন পাশের 
বাড়ির পযীক্ষার্থীটির বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকি ন! । যতটুকু শব্দ হলে অন্রষ্ঠানটির 
মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা ঘান, তার চেয়ে অনেক অনেক ভোরে বেতার যন্ত্রটি 
চালিরে অনেকে তাদের গৃহের এ যন্ত্রটি অস্তিত্বই খোষণা করেন কেবল । এ দৌরাস্মা 
গ্রামের চেয়ে শহরে অনেক বেশী । এছাড়া যানবাহনেম্ব অপ্রতভুলতা হেতু ঘাতাম্নাতে 
ক্লান্তি এবং লোডশেডিংও লেখাপড়ায় বিশ্ব উৎপাদন করে পরীক্ষার্থীদের অকুতকার্ধতা 
অবন্ঠস্তাবী কয়ে তোলে । 

এন্ বাহ । শিক্ষা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল । শিক্ষক একাধারে শিক্ষাদাতা, আচার্ধ এবং গুলু । প্রাচীন কাল থেকে 
শিক্ষকেরা শিক্ষাদানকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে এসেছেন । ভারা কেবল মৌখিক 
ভাবে প্রস্বোক্ত নিষয় ছাদের সামনে উপস্থাপিত করবেন লি । আপন আচরণের জার! 
শিক্ষার যাথার্প ভাতা প্রমাণ করেছেন। শিক্ষার্থীই ছিল এসব শিক্ষকের একমাত্র 
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সম্পদ, একমাত্র গর্ব । কোন প্রতিবন্ধকতাই আদর্শ শিক্ষককে শিক্ষাদান কর্ম থেকে 
নিবৃত্ত করতে পাত্রে না। শোনা যায়, শান্তবাকা মান্ত করতে এবং ব্যাকরণ শিক্ষণ 
অস্ছ্প রাখতে ভত্বৃহরি একখানি কাবাই রচনা করে ফেলেছিলেন ! প্রাচীন যুগের কথা 
বাদ দিলেও কিছুদিন আগে পধন্ক শিক্ষকের গৃহ একটি ছোটখাট বিচ্চান্ুতল ছিল। 
সেখানে ছিল শিক্ষার্থীর প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা । কোনও কোনও শিক্ষকের পৃছ 
আজও বিভালন্র | তবে তা আধুনিক অর্থে ; প্রাচীন যুগের ব্রক্মঘজ্ঞশালা নয় । 

এ কথা! অনন্বীকাধধ যে আর্থনীতিক নিস্পেবণে অধিকাংশ শিক্ষকই আছ পিষ্ট । 
তবুও শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন শিক্ষকের সংখ্যা আজকের দিনে 
বিরল হলেও একেবারে অপৃশ্য নয় । কিন্তু অধিকাংশই শিক্ষাকে পেশা (হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন । পাঠাস্থচীর অসম্পূর্ণতা কারও কারও কাছে তো বীতিমত মূলধন ! ছাত্র 
শিক্ষকের বাবসায়িক সম্পর্ক ছাত্রদের নৈতিক পতন এবং জীবনে অসাঞফলোব্ একটি 
প্রধান কারণরূপে অনেকে চিহ্নিত করে থাকেন এবং মনে হয় ত] যথার্থ ই। 

বহু বিকল্প প্রশ্নের সমাবেশে আধুনিক ঘূগে প্রশ্নপত্র বচিভ হয় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা 
উত্তরণের উদ্দে্ট নিয়েই । তবুও বহু পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকুতকাধ হয় অনেকটা 
সঙ্গত কায়ণেই | কবে এ সযন্ত কারণের অব্সান ঘটবে তবিতবাই তা বলতে পারে 
একমাত্র । কবে আয়োদ ধোৌমা যেভাবে তার শিস্যদের পর্বীক্ষ1 নিয়েছিলেন, তেমন 
ধরনের পরীক্ষা আমাদের দেশে আর কোনদিন চালু হবে না । স্মতরাং সেদিক থেকে 
ছাত্রদের কোন তয় নেই । 


রাষ্রবিজ্ঞাজের সিঙ্গেবাল প্রসজে : ভ. সৃক্ষার দাম 


এ কথা! অস্বীকার করবার উপান্থ নেই যে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক এবং খাতক 
স্তরে কলাবিভাগের সাপেক্ষ! জনপ্রিয় এঁচ্ছিক বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান । প্রা সকল 
ছাত্রছাত্রীই এই বিষদ্ঘটিকে এচ্ছিক বিষন্ন হিসেবে নিয়ে থাকে । এর দ্বারাই 
বাষ্টবিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয় । এখানে উচ্চ মাধ্যমিক ভ্তন্বে এবং পাস 
কোর্সের খাতক স্তরে প্রচলিত ন্বাষ্্রবিজ্ঞানের সিলেবাস প্রসঙ্গে আলোচন! কর! হচ্ছে । 

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধামিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিশেষ মর্ধাদ! দান করা 
হযেছে । পূর্বে প্রাকৃ-স্াভক ভেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামে কোন বিষয় ছিল না, তখন 
আর্থবি্দ্যার (13901)926108) সঙ্গে সংঘক্ত অংশকে বলা হত পৌববিজ্ঞান (1৮:99) | 
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এই প্রথম উচ্চ মাধযমিক স্তরে বাষ্ট্রবিক্ঞানকে একটি এচ্ছিক শিম কব! ছয্েছে। 
এয উদ্ছেশ্ট হুল পরবর্তী স্রাতক ভ্তত্রে্র পথ প্রস্তত কবা_-অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের তায় 
উপৰোগী করে তোস!। এখানে আব ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উচ্চ সাধামিক স্তয়ে 
পাঠ্য বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামে অভিছিত হলেও এতে ভাৱতের শাসন-বাবন্থার অনেক 
অংশই যুক্ত কনা হয়েছে যাতে প্রাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীক্গের ভারতের শাসন-বাবন্থা) 
সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান নিলে আসবাব স্থযোগ করে দেয়া যায় । 

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্ব। চালু হুবায় মময় নাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে সিলেবাল ছিল 
তা ছাত্রছাত্রীদেন্র নিকট খাস্তবিকই বোঝা শ্বন্দুপ ছিল । কিন্তু ১৯-১ লাল থেকে 
গ্রবহ্তিত ব্াষ্ট্রবিজ্ঞানের পব্বন্ডিত দিপেবাস (ঘাতে কতেকটি অধ্যায় বাদ দেয়া 
হয়েছে ) সম্পর্কে আপত্তি জানানোর কিছু নেই ॥ বরং বলা যায়, এই নতুন সিলেবাল 
বেশ ভাল হয়েছে । 

এবার স্রাতক ল্তিকে প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিক্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাষাবিদ্ঞানের 
( পাস কোর্স) প্রসঙ্গে আসা যাক উচ্চ মাধ্যমিকের লিলেবাল সমগ্র পশ্চিষবঙ্গের 
ভল্ট এক এবং অভিহ্থ। কিস্থ শ্রাতকি পায়ে কলকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের মধ্যে মিল নেই । শিক্ষার মান সর্বত্র এক হওয়া বানী 
বলে সকলে স্বীকার করেন । স্থতরাং কলকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যায়লসৃহ 
(চালু হবার পর মেদিনীপুর বিশ্ববিদালঘ সহ ) সিলেবাস প্রণন্বনের অন্ত প্রত্যেক 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমান সংখাক সদ নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি (0০-০০ ১,৪1০ 
09757725598) গঠন করে তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের মধে) যে অসঙ্গতি 
বুন্ছেছে ত অপসারিত হবে। 

১৯৭৮ সাল থেকে কপকাতা, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পুরাতন 
ৰতন বছরের ডিগ্রি কোর্সের স্থলে ছু বছনেন ভিঞ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু 
তিন বছন্বের কোর্স থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোল বিবন্কেই বাদ দেয়া হয় নি । বরং 
নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হযেছে । এক কথায় রাষ্টরবিজ্ঞানের পাস কোরনদের বর্তমান 
সিলেবাল অত্যাধিক তান্ী হুয়েছে। এর ফলতোপ করতে হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষান্ত 
উতর পক্ষকেই | তিন বছরের বিষয় দু বছরে পড়া ও পড়ানো বাস্তবে সম্ভব কিন! 
কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি? 

পড়ার মৃত করে পড়া ও পড়ানো ঘদি আমাদের উদ্দেঞ্চ হয়ে থাকে তবে সিলেবাস 
বোধাহ্বরূপ না হুদ সেদিকে দৃঃ রাখা প্রয়োজন । কিন্তু বাস্তবে দেখি ধার! সিলেবাস 
তৈয়ী করেন ভীার। যেন নিজ্রেদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখানোতেই বেশী উৎসাহ 


শাইবিজ্ঞানের সিলেবাস প্রসঙ্গে ১৭ 


দেখান-_ছাত্রভছাত্মীদের নিকট তা বোবাশ্বন্ধপ হপ কিনা €স চিন্তা করেন না। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সিলেবাসের চাপ এত বেশী হয়েছে যে নমঃ নমঃ করেও কোন শিক্ষকের 
পক্ষে লিলেবাস শেষ করা সম্ভব নয়। আব পক্ষে পড়লে যেমন অবস্থা হুন বর্তমান 
সিলেবাস নিয়ে ছাত্রভছাত্রীর। তেমন অবস্থা পড়েছে বলা যাঁদ। স্থতরাং যত শ্বীত্ত 
সম্ভব বাষ্টবিজ্ঞানের সিলেবাস কমিয়ে তু বছরের উপযোগী কবে তোল! যায়, ততই 
মল্ল । 

বর্তমানে ন্াইটবিজ্ঞানলহু প্রতিটি গ্রচ্ছিক বিলয়ের সোট ১০, নম্বয়ের মধ্যে ১* নম্বর 
আভাস্বরীণ (Internal Assessment) আবং ৩০ নম্বর অন্থধাবন পরীক্ষার 
(Comprehensive Test) জন্য ধর হক্সেছে। 

আদর্শের দিক থেকে অভাান্তরীণ পর্বীক্ষা বাবস্থা ভাল । কিস্ত কলেজে কলেজে 
উপদুক্ত পরিবেশ স্ট্টি না হওয়া পর্ঘস্ত এই অভ্যন্তরীণ মৃপ্যাছণ করা সম্ভব নয়। 
তারপর, কিভাবে এই পৰীক্ষা নিতে হবে লে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন নির্দেশ 
দেয়| হয় নি । তাই কলেলগুলি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই অভ্যন্তরীণ মৃলান্বণের 
নম্বর বিশ্ববিদ্যালমে। পাঠান হয় । তদুপরি বিভিন্ন কলেজে মূল্যায়ণের (39598079206) 
মান এক নয় । তাই নীতিগতভাবে কাম! হলেও বাস্তবতার দিক থেকে বিচানে 
আভ্যন্তরীণ মৃলায়ণ বাবস্থা তুলে দেয়া কামা বলে মনে হপ্প। 

এরপর অনুধাবন পরীক্ষার কথাঘ আলা যাক । ছাত্রছাত্রীর! যাতে বিষয়বস্ত 

* ঠিকমত অন্থধাবন করে ত! দেখাই এর উদ্দেস্ত । পদ্ধতিটি নতুন নয়, বহু দেশে এটি 

Direot Method নামে প্রচলিত আছে । এখানেও উপযুক্ত পরিবেশের কথা 
তুলছি। এখনও পর্ধস্ত তেমন পরিবেশ তৈরী হয় নি। অন্তধাবন পরীক্ষায় সংক্ষি্ঠ 
উত্তরর্ভিত্তিক প্রশ্নাবলী দেয়া ছয় । রচনাঁতত্তিক প্রশ্নাবলীর মতো! এগুলির উত্তরও 
লিপ্মিতভাবে পরীক্ষার হুলে বসে দিতে হয় । 

গণটোকাটুকি (৮৪৪5 ০০০১০৪) বর্তমানে নেই বললেই চলে । কিন্তু অন্থধাবন 
পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হবার পর থেকে দেখছি গণ বলাবলি (১995 talking) গণ 
টোকাটুকির স্থান দখল করে নিয়েছে। আজকাল পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীরা এত 
কথা বলে যে সেখানে থাকা শিক্ষকদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। অন্থধাবল 
পরীক্ষার জঙম্তে ছাত্রছাত্রীরা ৬1) Collection ( পরীক্ষার হুল থেকে যোগাড় )-এবু 

& গুপর্ব নির্ভর করে থাকে ৷ কিছুমাত্র না জেনেও ছল থেকে যোগাড়ের ওপর সম্পূর্ণ 

নির্ভরশীল হয়েও অনেক ছাত্রছাত্রী ৩* নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বরই পেয়ে থাকে । যেন 


তেন প্রকারেণ তথাকথিত পড়ুয়াদের পাশ করিয়ে দেয়া যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য 
ত 


১৮ শিক্ষা 


হনে থাকে, তবে অস্ধাবন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রাখা যেতে পাবে । আব মাছ তৈরী * 
কবা কিবা জ্ঞানার্জন কম। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অন্থধাবন 
পয়ীক্ষা পদ্ধতিও অবিলন্ধে বাতিল কবে দোদ্ন। উচিৎ । ফাকি দিয়ে পাশ করিয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের ফাকে ফেলে তাদেরও মঙ্গল হবে না, সমাভেরও মঙ্গল হবে না। 

উপরিউক্ত আলোচনা ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্ষে্য বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালন্র 
কর্তৃপক্ষ ঘথাশশিক্স সম্ভব ব্রার্রবিজ্ঞানের সিলেবাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিবর্তনে 
অগ্রসর হবেন এ আশা কর। নিশ্চন্ম অস্তায় হবে না। 


শিক্ষাত্রতীর স্বপ্রতজ : শিক্ষাব্রতী 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 


নাটাভিলন্ের জন্ত যেমন, ডেমনি সঙ্গীত, তা ও সাছিতা রচনার জন্ক বিশেষ প্রতিভার 
প্রয়োজন হয় । বসহসক্ষিকালীল ছেলেমেয়েদের কার কোন বিঘয়ে প্রতিভা আছে 
বলা শক্ত । বিদ্যালয়ে এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবন্থা থাকলে এই বছসের 
ছেলেমেয়ের] সেওপিতে যোগদান করতে প্রলুব্ধ হয় এবং যোগদান কনুবান্ন পর 
নির্বাচনের সময় কার কোন বিষে প্রতিভা আছে ত! বেরিয়ে পড়ে । এই অর্থকরী 
শিক্ষাব্যবসাক সুগে বিদ্যালয়ে যদি কোন বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্গ শিক্ষক-.. 
শিক্ষিক। থাকেন (যা এ যুগে খুব দুর্লভ হচ্ছে উঠেছে ) তবে তীর বয়ঃসন্ধিকালীর্ন 
প্রতিভাবান বা প্রতিভামস্ী ছাত্রছাত্রীর ষলকে বৃহত্তর আনন্দ-অঙ্ছভূতির জগতে 
উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন । হযে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী রচনার আধ)মে আজ্প্রকাশে 
আনন্দ পাম, সাহিত্যবোধের অধিকারী শিক্ষক বা শিক্ষিক। তাদের বিষ্ঞালনের 
হ্যাগাঙ্সিলে লিখবার জন্ত উত্লাহছিত করতে পারেন । আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষা- 
তাত্বিক মিস্‌ হেলেন পার্কহাস্ট” বিষ্যালন্বকে লাবোরেটাবির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । 
লাবোরেটারিতে বিবিধ পন্ীক্ষণ-নিবীক্ষা করে গবেষক ঘেমন বস্তজগতেছ কোন 
সতো পেঁছাবার চেষ্টা কবেন। তেম্বনি বিভালসয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাহ্া নানাবিধ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহাযো বস্বঃসন্ডিকালীন শিক্ষার্থী ছেলেমেসেদের-অস্তর্সিহিত 
প্রতিভার সাক্ষাৎ পেতে পাবেন । নে প্রতিভা আবিষ্কারের পরে কোন সৎ, শিক্ষক 
বা শিক্ষিকা যদি সে প্রতিভাবান ছাত্র বা ছাত্রীকে নিরন্তর উৎমাছ দিতে থাকেন 
তবে যে তাক! ্ু-ন্দ শক্রির ক্ষেত্রে নিরন্তর অন্থশীলন করে ভবিশ্যতে, চরম সাফলোখ 
গোৌলুক শর্্ন কপালৰেন এ লে বলতে পারে ? 'ওয়াটাল শৃদ্দে ফয়েব স্রচন। হয়েছিলে! 


শিক্ষাত্রতীর স্বপ্রভঙ্গ ১৯ 


ইটনের খেপার মাঠে প্রবাদোপয’ এট উক্তিটি আক্ষস্সিক অর্থে সা ন! হলেও বিষ্ঠালয়- 
শিক্ষা যে উত্তর জীবনের পরম সার্থকতা লাভের মুলকেন্র-_একথা 'অন্বীকার করবে 
কে ? দুর্ডাগাক্তমে আমাদের অধিকাংশ বিষ্যালক্স বয়ঃলক্ধিকালীন ছেলেমেরেনেয় 
প্রতিভা-আবিক্ষারের কেন্স না ছয়ে রবীন্রনাথ-কখিত 'পাখি-পড়ার' কেন্দ্রে পর্যবসিত 
হয়েছে । যাস্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে বয়ঃসন্ধিকাসে বহু প্রতিভাবান ও 
প্রতিভামক্ী ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির বিকাশ মাঝপথে খত্ডিত হয়ে হাক । স্থষটির 
ক্ষেত্রে এই খক্তিত শক্তি বিকাশের ফসলে উত্তরকালে তার! যে বিভিন্ন শিল্প ও সাছিতা 
রচনা করেন, তাতে দ্বত্ত্ত চিন্তাজাত নবস্থ্টির প্রেরণা থাকে না। ফলে স্বাধীন চিন্তা 
বিচারশীল প্রগতিবাদী দেশের তুলনায় আমাদের শিল্প-লাহিত্য এত অনগ্রসর, অন্ুকযণ 
প্রবণ, সেকেণ্ড, হাণ্ড, বস্তর কারবারি ! এ প্রসঙ্গ {বশদতাবে আলোচনার যোগ্য 
ছলেও বন্ুঃংলক্ধিকালীন শিক্ষা আলোচনাল অপরিহার্য মনে না হতে পারায় এখানেই 
শে করলুষ । 


বয়ঃলস্ধিকাপীন শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের অস্বর্থনে কল্পনার চকিত বিচ্ছুরণ তাদের 
স্বপ্ুদা্শখ বোযান্টিক জগতের অধিকারী কনে তোলে--একথা পূর্বে কিছু আলোচিত । 
কল্পনার জগতে এই তোযার্টিকতা অন্ুভৃত্প্রিবণ বয়ঃসক্ষিকালীল ছেলেমেয়েদের মনে 
এত গভীর প্রভাব বিজ্ঞাব করে যে, তান) বিভিন্ন শিল্পের অনুকরণে স্িকর্ধে প্রবৃত্ত 
& হয়। অবশ্থট কিছুকাল অন্থকরণের পরে যখন তারা বুঝতে পারে যে এ সমস্ত শিল্পকর্মে 
পানুক্ষমত! লাভে তাদের কোন ক্ষমতা নেই তখন তাব্রা সে প্রয়াস ত্যাগ কনে 
ভিন্নতর ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তির জাগরণের ভস্তক সচেষ্ট হয় । এ প্রসঙক্ষে আমার নিজের 
বয়ংসন্ধিকালে একটি কবিতা রচনার কথা মনে পড়ে । কবিতাটির নাম ‘স্বপনে’ । 
একটি নির্জন বনে একজন স্বপ্রচারী বালক এবং একজন সঙ্গীতরতভা বালিকার 
আনন্দস্য় মিলন এবং ম্বপ্রভঙ্গের পরে সে মানসকন্ঠাহ আকস্মিক অস্তর্ধানের কাহিনী 
নিয়ে ব্টচিত। কবিতাটি রচনার পর ছুঃসাহমে তর করে সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হলো! 
কলকাতার অখ্যাত একটি পত্রিকাম্ব। কবিতাটি যথাসমদ্প ছাপা হলো এবং সম্পাদক 
পত্রিকার একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। বাবা আমার লেখা ছাপা কবিত দেখে 
পরম উল্লাসিত হয়ে একটি বড়ো বাধানে খাতা এনে দিলেন আরও কবিতা লিখবার 
৩৬ জক্যে। ক্রমশ আমার লেখা কবিতায় কবিতায় খাতা ভরে উঠলো, খাতাটা মাঝে 
মাঝে স্থলেও নিয়ে যেতুম। একদিন আমার এক সহপাঠী সে খাতায় আমার লেখা! 
আনেক কবিতা দেখে ঘটনাটি বাংলার শ্পিক্ষকে ৪ গোচরে আনলেন । আমার সংকোচ 
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সত্তেও তিনি খাতখটা নিয়ে কতগুলি কবিতা পড়ে আমাকে উৎ্দাছিত করলেন লী 
সে উৎসাহে কবিত1! লেখাত মাত্রা আবও বাড়লে। । কলেজে পড়বার সময় কলেজ 

ম্যাগাজিনে প্রতি সংখা আঙ্বার কবিতা ছাপা। হুওঘ্রান় ছাত্র সমাজে কবি খ্যাতি 

অর্জন কন্মলূম | বিশ্ববিভ্বালয়ে পড়বার ল্য বিশ্ববিস্ভালর়েদ জানালে প্রকাশিত 

ঝোমান্টিক ভাববেদলাছ ভয়। আমার একটি কবিত) এবং রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখিত 

একটি প্রবন্ধ সে এতিক্পুর্ণ সাহিত্যিক ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেবে নির্বাচিত 

-ছৃওুগাতর ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলো। অতঃপর কর্মজীবনে কোন 

কোন নামী এবং বহু '্বদ্রখ্যাত পঞ্জিকাম্ম বহু কবিতা লিখেছি এবং কোন কোন 

কবিতার জন্য অর্থ মৃলাও পেয়েছি । ইতিমধ্যে কবিতার ন্বাজো বিযয়বস্ত, শববচন্ন 

এবং বচনাভঙ্ষীে বৈশ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় অনুভব করেছি-__পুরাতন ব্ীতিতে বটি 
আমার কবিতা এ যুগে অচল । ভাই সাহিত্য স্বষ্টীতে আমার প্রিদ্ন মাধাম কবিতা 

রচনারও অভাল তাগ করে প্রবন্ধ রচনায় আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করি । মাঝে 

আনেক ছোট গল্পও রচন। করেছি এবং সেগুলি কোন কোন নামী এবং 

সলথখাযাত পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে | আমার এঁচিত একটি গীতি-আলেখো 

(ম্ব-র্চিত কয়েকটি গান সহ ) রেভিও-র মাধামে প্রচারিত হুছেছে। দীর্ঘকাল 

বিভিন্হধর্শী সাহিতা রচনার পর শেষ পর্যন্ত আমার এই উপলব্ধি ঘটেছে যে, গন্ভই 

আমার আঘ্-প্রকাশেল উপযুক্ত মাধাম । আমার রচিত সমস্ত গ্রন্থই গঞ্চে স্চিত । 

বয়ঃসক্ষিকালে তোমান্টিক কবিতা লিখে ৪০844888878: 
অনেক নামী-দামী লেখকের পক্ষেই মতা । বয়ঃসন্ধিকালে পিতৃদেব এবং রিভালয় 
ও কলেজ জীবলে শিক্ষকেরা কবিতা লেখায় উত্সাহ না দিলে আমার সাহিত্য! 

হুম্তে] মাবপধথেই খণ্ডিত হয়ে যেতো এবং অবলবকালীন বর্তমান জীবনে ব্ামি 

ঘেডাবে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাকে অবলম্বন করে বেচে আছি, হয়তো এভাবে বাচা 

স্ব ছতো না। 


বন্গঃলন্ডিকালীন শিক্ষার্থীর অন্তশুখী. মনকে বহিগতে আকর্ধণ করবার শক্তিশালী 
মাবাম যে প্ররুতি সে সম্পর্কে পূর্বে কিছ আতাস দিয়েছি । প্রকুতি-সাশ্রিত কারা 
ও সাহিত্যও ওই বয়সের শিক্ষার্থীর মনকে অত্যন্ত জীবন পরিবেশ থেকে অন্থসূতিয় 
লোৌন্দর্যজ্গতে আকর্ষণ করতে কম সহান্ততা করে না। আমার ওই সমদ্রকার একটা! 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। একটি ঘনবর্ষার্থ 
দিনে চারদিকে জপে জলময় | কোথাও বের হবার উপাঘ্থ নেই । বাইরে রিমঝিম 


শিক্ষাব্রতীবর স্বপ্রতক্ষ 


বৃষ্টধারার মধ্যে ঘরের দাওয়া বলে আনমনে এ-বই ও-বইয়ের পাতা উল্টে যাজ্ছি। 


হঠাৎ একটি বষ্টয়ে কবিতার একটি উদ্ধৃতি আমার বিষণ মনে বিভ্যা্চমক দিযে হগেল। 
সে উদ্ধাতিটি ছিল এই ঃ 
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গগনে গর্জে তথ খল বরবা 
কুলে একা বলে আছি নাহি ভবস! 
বাশি রাশি ভাবা ভারা ধান কাটা হ'ল সাবা! 
তরু! নদী ক্ষুর-ধাস্নর। খর পরশা 
কাটিত্ে কাটিতে ধান এল বরষা । 
দেখি, কবিতাংশটি ‘সোনার তরী” কবিতার অন্তর্গত এবং কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কাবাগ্রস্থ্ের অস্ততুর্তি। কবিতাংশের বর্ণনা আমার পরিবেশের 
সঙ্গে শুধু সঙ্গতিপূর্ণ ই নয়, কবিতায় অভিব্যক্ত কবিমনেন্র বিষম সবের সঙ্গে আমার 
তৎকালীন মলের হ্বরও যেন এক তত্ত্রীতে বাধা । সমগ্র কবিতা এবং কাকাটি পাঠ 
করবার জন্য প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলুম । কিন্ত বইটি সংগ্রহ করা যায কী কষে? 
একটি ছুষ্ট-বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল । বইখানি উপহার হিসেবে পাঠাবার জন্তু কবিকে 
লিখলে কেন হয়? তাতে এই চমৎকার কবিতাটির শ্ষ্টা কবির সঙ্গে পরিচয়ের 
স্বযোগণ্ড ঘটতে পারে । কালবিলম্ব না করে শান্ঠিনিকেতনের ঠিকানায় কবিকে 
ছচিটি লিখে দিলুম : কবি, তোমার ‘সোনার তন্বী' কবিতাটি আমার খুব ভালে! 
লেগেছে । তোমার 'তোনান্র তক্নী' কাবোরু সমন্ত কবিতা পড়ার ইচ্ছা হয়েছে । 
তুমি ‘সোনার তরী’ কাব্যটটি আমার উক্ত ঠিকানার পাঠিয়ে দাও | ববীক্রলাের 
কাৰা প্রতিভা তখন শুধুমাত্র সমগ্র দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত । তার নিকট খেকে 
বইটি উপহার পাব কিংবা কোন চিঠি পাব__এষন আশা করি নি । তবু সংশয়ে, 
দবম্থে ও উত্তেজনায় দিলগুলি কাটতে. লাগলো । একদিন কিন্তু আমার সমত্য গ্রন্থ - 
সংশয়ের বসান থটিম্সে কবির নিকট থেকে অপ্রত্যাশিত উত্তর এলো। কবি 
লিখলেন £ খোকা, আমি কবিতা লিখি । জামার কবিতার বই ছেপে বিক্রী 
কয়ে বিশ্বভারতী । আমার কবিতা ভালো লাগলে তুমি বিশ্বভারতী থেকে এক 
কপি 'সোনাব তরী' কিনে নিতে পারো । কালের দূরত্বে বসে কবির '্বহস্ত লিখিত 
চিঠিব সঠিক ভাষা আমার মনে নেছ। তবে তায় বক্তবা ওই রকমই ছিলো । 
দুর্তাগ্যক্রমে জীবনের নানা পরিবর্তনে চিঠিখানি আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে ! 
হাতে থাকলে এখানে পুনমূদ্রণের বাবস্থ। করা যেত । লে প্রসঙ্গ থাক্‌ । বিশ্বভারতীতে 
বইখালান জন্য অর্ডাণ দ্লিম । ভি. পি.তে নই এলে বাবার নিকট টাকা নিয়ে 
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তি. পি. ছাড়িয়ে বইখানি কন্ধ নিম্বাসে পড়লুষষ । অনেক কবিতা বোধগষ্য হলো 
না। কিন্তু বহু কবিতার চিন্ডধর্মী বর্ণনা এবং সবের অনুরণন আমান বন্ঃসদ্ষিকালীন 
মনকে একটি অঙ্ভূতিগমা চেতনার জগতে উত্তীর্ণ করে দিলে! । রবীন্দ্র কাবাজ্গগতে 
এই প্রথম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘেন নবজন্মস ঘটলো! । বঙদ্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র ববীন্রকাবা তম হয়ে পড়েছি । পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে কবির নিতা নতুন অন্থভূতি 
ও উপ্পলন্কি প্রকাশের আগতে প্রবেশ করে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি । 
ববীন্রনাখের গভীর এবং বিস্তৃত জীবন রসাস্ভক কাবোন্র প্রভাবে আমার মত কত 
বাক্তি-আব্মার উচ্জী বন ঘটেছে তার সীমা সংখা আছে কী? বয়ঃসন্ধিকালে 
ববীজ্রনাথের সংস্পর্শে এসে অকস্মাৎ একটা বিহ্বাৎস্পর্শ অনুভব ন! করলে সুন্দর ও . 
সতোর সন্ধানে আমার অতগ্জ আত্মার ঘাত্রা শুরু হতো কিনা কে জানে ? ববীন্দ্রনাণেন 
কবিতার মতো যে কোন জীবন ও আগ চেতনাসম্পম্্ আস্তিক কবিতা! 
বয়ংসস্তিকালীন উদ্ত্রাস্তিব সময় শিক্ষার্থীর মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পানে 
বলে আমান ধারণা) । 

বন্ুঃ্দ্ষিকালে শিক্ষার্থীর উদ্ত্রান্ত অন্তমর্ষের লি$সক্ষতাকে দূর করে সে মনকে 
মুক্তির আনন্দময় জগতে উত্তর করে দিতে পারে কল্পনাপ্রধান এবং শিল্প-গুণাদ্িত 
পল্ল-উপক্টাস এবং স্থসম্পাদিত উৎক্রষ্ট মাময়িকপত্র । অমর কথাশিল্পী বন্ষিষেত 
কপালকুওলা আমার শৈশব মনের ওপর যে ছুনিবার প্রভাব বিস্তার করেছিল-_তা 
পূর্বে বলেছি । বঙ্ুঃদক্ষিকালে এ উপস্থাসের অপরূপ নিসর্গ বর্ণনা, কবি কল্পনার 
বিছাতস্ফুহণ আমার অহেতুক বিষাদ-পীড়িত মনকে আকর্ষণ কক্মলো একটি অনাস্বাদিত 
অভূতপূর্ব কল্পনার জগতে । সমুদ্র তীরের সেই বলে আমার কল্পনা নবকুমারের সঙ্গে 
ঘুরে বেড়ালো, ভীষণ দর্শন কাপালিকের সঙ্গে নবকুমাবের প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃক্ 
পড়ে রোমাঞ্চিত হলুম, পরের দিন নবকুমার্রের দৃষ্টিতে প্রক্তিদৃহিতা কপালকুগলার 
চকিত দর্শনে প্রচণ্ড বিশ্বয় অন্থভব করলুম । নৃশংন প্রকৃতির কাপালিকের কবল 
থেকে কপালকুণ্ডলার পাহাধ্যে নবকুমারের উদ্ধার এবং বিবাহের পর কচ্ছুসাধা দীর্ঘপখ 
অতিক্রম করে বাড়িতে পৌঁছালে স্বস্তির নিহম্াস ফেললুম । কিন্ত বিবাহের পরও. 
কপালকুগ্ডুলা আর দশজন বিবাছিতা মেয়ের মতো নবকুষারকে কেন ভালবাসতে 
পারছে না-_কোন মতে তার মর্পোস্কার করতে না পেরে হতবুদ্ধি হলুম । পর্বর্তী 
ঘটনার আকম্মবিকতা এবং কাহিনীর অর্যাস্তিক পরিণতি মনকে গস্ভীর বেদনায় 
ভারাক্রান্ত করলো । প্রকৃতি তন্মঘ্ব শিল্পীর অত্যাম্চর্দ কম্রনার জগতে বিচকুণ করে 
বাস্তবদিস্থত অন্মভূতিগযা আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হল । পরবর্তীকালে মেদিলীপুরে 


ইত ২৩ 


একটি কলেজে অধাযাপনার সমক্প বন্ধুবা্ধবসহু কপালকৃশুল। উপন্যাসের ঘটনাস্থগ 
পরিদর্শন করেছি । সেই অকিঞ্চিৎকন বাস্তব পটত্বূমিকায় কোন মাদ্বামস্ত্রের সাহায্যে 
সিদ্ধশিল্পী বস্কিম এই অপূর্ব ক্ট্টি করলেন-_-তা। ভেবে অবাক হয়েছি । পরবর্তীকালে 
দেশী বিদেশী অনেক শ্রেষ্ঠ উপক্াসিকেন্স বহু বিখ্যাত উপন্তাস পড়েছি। কিন্ত 
কপালকুণ্ডলার কল্রনাঙ্গং আমার বয়ঃলক্ষিকালীন কল্পনাপূরণ মনকে প্রব্লবেগে 
আলোড়িত কনে যে একটি অনা স্বাদিত সৌন্দর্য ও আনন্দের জগতে উত্তীণ করেছিল 
-_পরবর্জকালে আর কোন উপন্যাস সে ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে নি বগলে বোধ 


হয় অতুযাক্তি হবে ন1। 


ইতন্ততঃ : প্রসীলচন্দ্র বস্তু 
পূর্ব প্রকাশিতের পনর 


আবার মনে পড়ে শেওড়াফুপির্র বাপিন্দা ধনী জমিদার নির্ধলচন্দ্রু ঘোষ মহাশয়ের 
বাড়ির আভতিথেযুভা কথা । মস্তবড় প্রাস্াদোপম বাড়ি । প্রবেশ পথের দুই পাশে 
খুব উচু ছুটো। খাম, তাতে পেখা। “ঝাজবাটী” । নির্মলবাবুর বদ্ুস তথন অস্থমান পঞ্চাশের 
ঘরে । বৈগ্যবাটি মিউনিলিপ্যাপিটির চেগ্ারম্যান ছিলেন তিনি । সন্ধ্যাবেল। 
আমার সেখানে পৌছুবার কথ! ; কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং কর্ম বাস্ততার জন্যে পৌছতে 
রাত্রি প্রাদ সাড়ে দশট। হয়ে গেল। শীতের ব্রাত্রি। সন্ধা! থেকে আমার জনকে 
অপেক্ষা করে করে অবশেষে সবে আহার শেষ করে উঠেছেন নিহলবাবু এমন সময় 
আমি উপস্থিত হলাম ॥ নিচে ভৃতাবর্গকে বলা ছিল, আমি পৌছানো মান তার। 
সমারে আমাকে উপরে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে আহারে 
ব্সবার ব্যবস্থা । €পালোঘা থেকে শুরু কনে আমিষ, নিবামিব এবং মিষ্টারের কত 
রকম পদ যে ত্বা্লা হয়েছে তার হিসাব আজ আর আমার নেই । দোতলায় ঘরের 
মেজেতে সানি সারি বসানো অনেকগুলি মাটির মালসায় তুষের আগুনের উপরে 
পৃথক পৃথক পান্রে আহার্ধ বন্ধগুলি সাজিছে রাখা আছে যাতে সেগুলি শীতে ঠা! 
হয়ে লা যাগ এবং গম থাকে । সম্ভবত বাড়িতে একটু বেশি পর্দা প্রথার প্রচলন । 
অভ্তরাপে মেয়েদের অবস্থিতি উপলব্ধি করলেও সামনে কাউকে আসতে দেখলাম 
না/ নির্মলবাবু এবং তার পুত্রের। আমার খাওয়া শেষ না হওয়। পর্যন্ত সকলেই 
আমাত সামনে উপস্থিত থেকে খাওয়ার তদারকি কবলেন । আহ্ানাস্তে নান? 


২৪ শিক্ষা 


কাকুকার্ধ হক্তিত প্রকাণ্ড এক পালক্ষে অতি কোমল এবং আরামপ্রদ দুস্ধফেন নিত 
শামস শগ্মন করে পত্মনাতকে স্বর্ণ করতে কন্মতে গকতীব্ব লিজ্রার মগ্র হলাম । 

পন্বদিন তারকেশ্বরে বাবা ভারকলাখের এস্টেটের অতিথিশালাঘ্র এক বাঞ্জি ছিলাম । 
তন বোধ ছন্ন রিসিতারের তত্বাবধানে ছিল এ এস্টেট । সেখানে পারিবারিক 
অগতিন্ধেরতা ছিল লা বটে তবে অতিথি সেবায় ক্ববন্দোবন্ত ছিল । বিকালে সেখানে 
শেৌছলে আমার জলবাবাকেন্স বাবস্থা করার পন্থ ম্যান্জোর জিজ্ঞাস! করলেন শীতের 
বাজে ভাত, রুটি এবং লুরভির মধ কোনটার আসি অতান্ক অথবা কোনটা আমাক 
পছন্দ । ঘা আমার ইচ্ছা তাই দেবার বাবস্কা হবে। তেতো বাতালি আসি অবশ্য 
তাতের কথাই বলেছিলাম । বাবস্থা বেশ ভাগই ছিল । শুনলাম, শুধু আমার জন 
নম্ব, সকল অতিথি সম্পর্কেই এই রকম চালাও ব্যবস্থা? 

চন্দননগরে ছিলাম প্রবর্তক সংঘের অতিথি । সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অন্কাভাজন 
মতিলাল রাগ, সন্ধার পরে সমবেত প্রার্থনা ও উপদেশ দানের নিত্যকর্ষ সেরে নিলে 
আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ লাইত্রেরি আন্দোলন ও অশ্টাঙ্ক বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
কষলেন । তারপর কোন বিষয়ে আমার ঘেন কোনরকম অন্থবিধ] না হয় লে সত্বত্ধে- 
সংশ্লিষ্ট সকলকে দুটি তাখার কথা বলার জন্য সংঘের কর্ষাধাক্ষ অকণ বাবুকে 
( অকাণচজ্ দত) পুন:পুন: নির্দেশ দিলেন । কত আম্বগার আরও কত ধবলেব 
কথা মনে উকি দিচ্ছে । তার মধো আমি আর ছুই একটার উল্লেখ করে এই পর্বে 
শেষ কৰি । 

তাত শিল্পের দন্ত বিখাাত ধনিশ্বাখাঁলিতে উপস্থিত হলাম একদিন সন্ষ্যাব্ব 
প্রাক্কালে নাতে সেখানকার ভাকবাংলায় আমার থাকার কথা । ডাক বাংলার 
চৌকিদারের বাড়ি অনেক দব্বে। তার কাছে শুনলাম বাড়িতে তার স্ত্রী বিশেধ 
অন্ছস্্ঘ। বাড়িতে কাচ্চা বাচ্চা আছে। তাই লে তখন বাড়ি চলে বাবার জন 
খুবই বাল্য । বাজতে খাবার মত কোন খান বন্ধ পাওয়া যার এমন কোন দোকানপাট - 
নিকটে আছে কিনা তাকে জিজ্ঞালা করে জানলাম বেশ খানিকটা দূয়ে তাত্ব বাড়ি" 
যাখার পথে একটা ছোটখাটো যুদিখানা আছে। পেখানে হয়তো মুড়ি পাওয়া 
যেতে পারে। চৌকিদাবের মনের অবস্থা বুঝে তাকে আর কিছু না বলে ভাব লাখে” 
রওনা হলাম দরজার তালা দিয়ে। ভাক বাংলার চতুর্দিকে বড় বড় গাছ ছাড়া 
মানছেন উচ্চতা ছাভিঘ্নে আরও উর্ধে উঠেছে এমন সব বুনো আগাছার জঙ্গলে সমস্ত 
জাস্গাটা বত্ৃদৃত পর্পস্ত অভহ্তি। আশে পাশে অথবা কাছে পিঠে মন্্প্তবালের নামগন্ধ 
নেট । এখালে পৌছে ভিজিটারদের খাতায় নাম লিখতে গিয়ে দেখেভিঙ্গ কাচিৎ 


ত্য তং ২৫ 


কঙ্গাচিৎ সেখানে কেউ এসে এক আধবেলা থাকেন । নাত্রিবাস কেউ করবেন এবন 
প্রাণ পেঙাম ন! । চৌকিদাসের সাথে দোকানে পৌছে দেখলাম ভাগ্য তাল-_ 
সেখানে মুড়ি আছে। রাত্রে কেউ আমার নাজ ধরে ডাকলে আমি যেন সাড়া! ন। 
দেই এবং কোন কারণেই দরজা খুলে যেন বাইকে না আসি সে বিষয়ে আমাকে 
বাধবান্ম সতর্ক করে দিয়ে চৌকিফান তার বাড়ি চলে গেল । আমি ভাক বাংলা 
ফিবে এলাম । তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এলেছে। চৌকিদার হাবিকেন একটা. 
বেখে গেছে বটে। কিন্ক তাতে কেযোসিন অতি পামান্তই ছিল । অল্পক্ষণের 
মধো সেটি নিতে গেল । সঙ্গে রাখা মোমবাতি খুজে পেলাম না। একখান! বই 
পড়ছিলাম অগত্যা পড়া বন্ধ করে টর্চ জেলে বিছালা পেতে এবং অন্ধকানে 
বসে যড়ি খেপে শুয়ে পড়লাম । ভিত সর্বত্র খুটখুটে অক্ষকার, জনপ্রাণীর সাড়া 
নেই। শীতকাল তাই বক্ষা। নইলে গবরমকাল হলে চতুর্দিকে যে ব্রকম প্রন 
জঙ্গল এবং দরজা জালাশার যা অবস্থা তাতে সাপের ভ্বে লারা রাত ছয়তে। টর্চ 
জেলে বেখে বসে থেকে রাত কাটাতে হতো । পথের ক্লান্তিতে শীত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম । 
মাঝরাতে ঘুম তেঙ্গে গেল বাইরে গাছের নিচে পড়ে থাকা শুকনো! পাতার উপর 
দিদে পাকে চলার খলখস শব্দে । চৌকিদানের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল? 
ভাবলাম এইবার বোধ হয় চৌকিদাবের ইঙ্গিতে বন্দ! সেই নিশির ডাক আসবে । 
কিছু না, কোন ডাক এলো না। পানের শব্দও মিলিয়ে গেল দূরে । ভাবলাম ঘাক 
এ যাত্রা নিশির হাত থেকে বেচে গেলাম । কিন্ত কিছুক্ষণ পরে আবার পাদ্ছের 
শব্দ ; তাযপন্র আবাল তা ক্রমে ক্রমে দরে ববে গেল । অনেকবারছ একই ব্যাপারের 
পুলক্লার্ৃত্তি হলো । মানসিক অস্বস্তিতে ঘুষ আর আসছে না৷ ভাবলাম নিশি 
আশেপাশেই ঘূয়ে বেড়াচ্ছেন । বোধ হুক্স সুযোগ বুঝেই ডাক দেবেন । কোনদিকে 
একটুও ফাক না রেখে পাল্পের জেপট! আপাদমজ্তক মুড়ে চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে 
স্তরে রইলাম । ভোরে কিছু ফর্সা হলে উঠে দেখলাম কয়েকট! শূয়োর ডাক বাংলার 
পাশে ঘেৎ দোৎ কবে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তখন নিশির পায়ের শব্দের আসল কান্বপটি 
বুঝলাম । ইতিমধ্যে আয় এক কাণ্ড ঘটে গেছে । সেটাও বলি । ভোর রাত্রের 
দিকে এক সমক্ষে কিছু দূর থেকে স্পষ্ট অথচ ককুণ এক কান্নার শবে শিউরে উঠেছিলাম । 
ককিয়ে ককিশে সেই একটানা কাহার শব্দের যেন আব বিয়াম নেই | ডাক বাংলার 
কিছু দূরে কয়েকটা তালগাছ দেখেছিলাম সন্ধোবেলা । মনে হলে! শব্দটা এদিক 
থেকেই আসছে! তাহলে সতাই কি এটা পেতীর কান্না? তা যদি ন! ছবে তবে 
অত উচ গাত থেকে শেষরাতে মিঠি গলাঘ নাকি স্বরে কে আর কাদবে ? সে বয়সে 


নিউ শিক্ষা 


ঘুক্তি দিয়ে ভূত প্রেতে বিস্বাস লা করলেও জন মানব শুস্ত এ জঙ্গপেএ মধে! অন্ধকার 
ঘষে একাকী শুয়ে এই ককুন কান্নার শব্দে বোধ হয় অবচেতন মনে লুকিয়ে থাক। 
ছেলেবেলাকাম্ব ভূতের ভদ্র মাথা চাড়। দিছে উঠেছিল । কি করব বুঝতে ন! পেয়ে 
আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো কবে 
কতদিন আগে আব একবার ঘেন ঠিক এই রকম এক কাছা শুনেছিলাম ; তীতি 
বিহ্বল চিত্তে স্বতিমন্বন করতে করতে সহসা এক পুরানো ঘটনার কথা মনে পড়লে! । 
অনেকদিন আগে কিশোর বদ্ধদে কোনে! প্রয়োজনে একদিন অতি প্রত্যুবে জনশৃসট 
এক মাঠের মধ্যে দিয়ে আমার এক] ঘাবার প্রয়োজন হদ্দেছিল । মনে পড়লে মাঠের 
যধো কিছু দূতে এক তালগাছ থেকে তেসে আসা এই রকম এক কাহাকে সেদিনও 
প্রথমে পেত্বীর কাশ্রা মনে করেই আতঙ্কিত হয়েছিলাম । কিন্ধু শত্রই ভোরের অস্পষ্ট 
আলোয় এক মা শকুনিকে উড়ে এসে এ তালগাছের মাথায় বসে তাখ বাচ্চাদের 
কিছু খাওদাতে দেখি । আরও দেখলাম কারার শব্দও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। 
বুজলাম শকুন বাচ্চারা ক্ষিধের জ্ঞালাঘ কাদছিল আর সেই শম্বকে আমি সেদিনও, 
পেস্রীব কাছা বলেই মনে করেছিলাম । আজও যে এ রকম কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটছে সে সম্বক্ষে মনে আর সন্দেহ রইল নখ । এবং মন খেকে ভঘুটা দৃব হয়ে গেল ৷ 


হুগলী জেলায় ভ্রমণকালে কতভাবে যে ঘুঝে বেড়াতে হয়েছে নান) দায়গায় তার 
কিছু ঠিকানা নেই । কোথায়ও ধান ক্ষেতের অবাৰিত মাঠের মধ্যে আলের উপর 
দিলে কয়েক মাইলের দীর্ঘপথ পদব্ৰজে, কখনও বা কোথায়ও গো-যালে, কোথাও 
বাসে, ট্রেনে, নৌকায়, গ্রাম লঞ্চে অথব) সাইকেলে যাওয়। আসা কনেছি। অস্ত যানের 
অতাবে একবার পাক্কিতে ঘাচ্ছিলাম কিছু দীর্ঘ পথ | পাঞন্ধীর বেহাবাদের স্বরসংযোগে 
গান ও হাক ভাক শুনে গীক্ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে 
বৌবিরা অসমায়েত হচ্ছিল কোন কোন জআন্বগান্ছ, নববিবাছিত বরবধূ দেখার আশায় 
এবং আগ্রহে । এ লব স্থানে ক্ষচি২ কদাচিৎ পাঞ্ধী চ'লে এবং যে লব পান্ধী কালে- 
ভক্তে চলে তান নব বিবাছিত বরবধুই বহন করে। বর অপেক্ষা বধূ দেখার 
আগ্রই বেশি। বরবধূ দেখতে এসে টোপরহীল শুধু দেব দেখে সকলে যে হতাশ 
হচ্ছিল তাদের মূখ দেখে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মনে আছে এক সময়ে 
ছোট একদল সাহসী বালক এগিক্সে এসে বেছারাদের জিজ্ঞালা করেছিল, কনে 
কোথায়? ক'লের পাষ্ধী পেছনে আসছে ন! কি?” বেহাঝানা বহশ্ট করে উত্তর 
দিক্সেছিপ-_-“ক'নেকে ভাকাতে নিদ্ছে গিন্েছে ।” সে কথা শুনে বিক্ষান্বিত লেত্রে 
তারা কিবে গেল বটে কিন্ক বাপারটির নিষ্পত্তি সেখানেই হয় নি। পরবর্তী 


ইতজ্যতত ২০ 


কয়েকদিন এ অঞ্চলে কমেৰুটি গ্ৰামে ভ্রমণ কালে পোকের মূখে মুখে শুনতে পেলাম 
কি তাবে পথ থেকে দালক্করা এক নববধূকে ডাকাত দল অপহরণ করেছে তার 
বিস্তানিত কাহিনী । সেই কম্পিত! অপভ্যত! নববধূর বিয়ে না-কর! দ্বাসী যে তাদের 
সাসনেই স্শবীনে জলমলযান্ত হাছ্ির রয়েছে সে সব লোকের কারে মনে সে লন্দেহ 
একেবারেই উদদ্ হয় নি। 

আর একদিন কোন এক গ্রাসে উপস্থিত হলে পূর্ব বাবস্থা মত গ্রামের কিছু পোক 
আমাকে তাদের অনড়দ্বর শ্ছুদ্র গ্রাম্য লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন । যাবার পথে 
আরও কিছ লোক আমাদের সঙ্গ নিলেন । লক্ষ্য করলাম তার মধ্যো কক্ষ চেহাব্বার 
মধ্য বন্থপী এক ভস্রগপোক ঘেন সকপের চছোয়াচ বাচিয়ে চলছিলেন । পাইঝ্রেরিতে 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম এবং আলোচনাদি সেরে আমব। যখন প্রত্যাবর্তনের উচ্ভোগ 
করছি তখন দেখা গেল এ ভদ্রলোক “এ্রন্ররামর্ষ্ণ কথাদৃতে”র একখথণ্ড গভীর 
মনোযোগ সহকারে পাঠে মগ্ন আছেন ॥ লাইব্রেরির সেক্রেটাবি তখন ভদ্রলোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলপেন-_-“এখন লাইব্রেরি বন্ধ করে আমর] সকলে চলে যাব । 
অসহায় দৃষ্টি মেলে ভদ্রলোক নেক্রেটাঝিকে একান্ত সংকোচের শাখে জিজ্ঞাসা করলেন 
- একদিনের জন্য বইটি তিনি নিতে পারেন কি শা। উপস্থিত প্রায় সকলের 
মুখে কৌতুহল মিশ্রিত একটা চাপা হাসির লক্ষণ দেখ। গেশ । ব্যাপাকএট। আমি 
ঠিক অন্যান করতে পারলাম লা । সেক্রেটারি কিছুটা। ছিধাগ্রস্ত ও সন্দিষ্ধভাবে তার 
অন্থযোধ রাখতে সম্মত হলেন । পরে শুললাম- ভদ্্রপোকের অবস্থা বেশ সচ্ছল । 
লেখ! পড়া মোটামুটি জানেন । কিন্ত তার মেজাজ বড় কক্ষ এবং প্ররুতি 
খিটখিটে । তিনি শুধু যে কোন দিন লাইক্রেহির দরজা মাড়ান না তা' নয় তিনি 
একস একজন প্রচণ্ড সমালোচক ও প্রবল বিরোধী পক্ষ । আমি সেক্রেটারিকে বললাম 
বইটা তাকে পড়তে দিয়ে তিনি ভালই কনেছেন ! আমার ধারণ! অন্ত বহ লোকের 
মত তিনিও তার নিজের সনে কোন বিষরে পাঠের আকাম্থা যে স্বত্ত আছে সে 
খবর রাখেন ন! । আজ দৈবক্রয়ে তার ক্রচিমত বই হাতে পড়ায় সম্ভবত তার সেই 
সুপ্ত আকাজ্খালল জাগরণের সাড়া জেগেছে । মনে হয় অতঃপর তিনি লাহ্ত্রেরির 
নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হবেন । পরে জেনেছিলাম আমার অন্থমান ঠিক ছিল । 
পববর্তকালে তিনি লাইব্রেরির একজন অত্যুৎসাহী সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন 
এবং আহক ও অন্যান্ত সাহাঘ্যদানে লাইব্রেনিকে পুষ্ট করেছিলেন । এই রকম নান। 
অভিজ্ঞতায় ভর] আমার হুগলী জেলা ভ্রমণের দিনগুলে। একদিন শেষ হলো 

এক ত্রিশ দিনের একটানা ভ্রমণে হুগলী জেলার অনেক লাইব্রেরি পরিদর্শন এবং 


২৮ শিক্ষা 
তাদের অবস্থা সমীক্ষা প্র রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল । কিছুদিনের মধো এ জেলার 
বাঞ্জবল্রভপুর হাটে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্তা সভায় উদ্ভোক্তাদের অন্থতোধে সেখানে এ 
বিপোর্ট উপস্থিত করাও হয়েছিল । এ সভায় বিখ্যাত সাংবাদিক যামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অযুলাচণ বিদ্ঞাভুষণ, বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সাংবাদিক বৃপেজ্জনাখ 
বন্দ্যোপাধ্যান্থ, স্বপত্তডিত শিক্ষাবিদ অনাখনাথ বন্থ প্রভৃতি বহু জ্ঞানীগুনী বাছিন্স 
সমাবেশ হয়েছিল । সভায় শ্রিপোর্টটি বিশেষ সমাদৃত হল্সেছিল। এই উপলক্ষে 
অনেকে একটা রাত্রি সেখানে বাস করেছিলেন । আমিও ছিলাম সেখানে । 
আঅপবাক্ছে মাঠে মধো একসঙক্ষে ভ্রমণ কালে এ সব জ্ঞানীগুসী বাকিদের অনেকের 
সাথে বাক্িলাত পরিচয়ের এবং পরে সেই পরিচয় স্বাস়ী হবার স্থযোগ হয়েছিল আমান । 
বাজবলভপ্পুর হাটের উল্লেখ স্থত্রে বলা ঘেতে পারে ঘে, হুগলী জেলা পরিভ্রমণ কালে 
এই বাজবল্লভপুর হাটে শ্রীমহাভারত ভেরালি নামে এক যুবক কর্তৃক পত্থিচালিত একটি 
অতি উৎ্কুষ্ট গ্রামীণ গ্রন্থাগার দেখেছিলাম । অতি সন্দর এ বকম গ্রাষা গ্রদ্বাপার 
আমি আর কোথাও দেখি নি। জানি না এখনও সে লাইব্রেরির অস্তিত্ব 
আছে কি না। 

হুগলী জেলা দরজমিনে গ্রস্থাগাবের এই বিশদ লম্মীক্ষা অবিভক্ত বক্ষদেশে তে 
বটেই, সম্ভবত লর্য তাততে এই ধরনের সব প্রথম গ্রন্থাগার সমীক্ষার গৌরব দাবি 
করতে পারে । এই সমীক্ষার সাফলো উৎসাহিত হয়ে অনতিকাল পরে বঙ্ষীষ 
গ্রন্থাগার পরিহদ কলকাতায়, হাওড়া শহবে এবং কুমিলায় গ্রন্থাগার লমীক্ষার আয়োজন 
এবং ব্যবস্থা হয়েছিল । সেই প্রয্নাসকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একচি ধাপ 
হিসাবে চিহ্নিত করা যায় । ক্ৰমশ 


শিক্ষার বই প্রকাশনায় সরকারের স্থান: অক্ুণ ঘোষ 


আজ অনেক বৎসর ধরে বিতর্ক চলে আসছে যে স্থলপাঠা পুন্ডভকগুলি কে প্রকাশ করবে, 
সবকারী না বে-সরকায়ী সংস্থা? সম্প্রতি কলকাতার নবম বই মেলাতেও এ বিষয়টি 
আলোচিত হয়েছিল । তার কিছুটা এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হচ্ছে । এতে ইতিহালেশ 
দিকে আমরা তাকখচ্ছি না, কারণ তা মোটাসুটিভাবে সুবিদিত । 

খারা ব্রাধীকরণেব পক্ষে তারা বলেন যে আগে পাঠাপুভ্তকেন্। প্রকাশনা বিদেশীদের 
ভাতে চিল, তাহ! নেক অবাহ্তত জিনিশ ঢুকিমেছিলেন, তাদের কাছ থেকে সরকার 
চাড়া কেউ তদের সারদা ছিলিয়ে নিতে পারতেন না, ঈল্যাদি | জাতী যুলাবোধ- 


শিক্ষার এট প্রকাশনাম সব্রকাল্রেশ স্বান ২৯ 


গুলি স্ুক্ুহার-সুকুমাবী শিশুদের মনের আধো ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত ও তা এমনভাবে 
করতে ছবে যা সমাজে সকলেই মানবে । গণতাস্তরিক হতে নির্বাচিত সরকার ছাড়া আর 
কেউ তা করতে পারে না। পাঠাপুস্তক বেসরকারী সংস্থার হাতে দিলে তাব। ও 
ভাগাবান-াগাবতী পলেখক-পলেখিকাবা মুনাছাতে-রযখাঙ্গটীতে ফেঁপে উঠবেন, তা 
ন্যায়লঙ্গত হবে ন! ৷ যার) রাষ্্রীকরণেয বিক্ুদ্ধে তারা বলেন থে পাঠাপুস্তকেন প্রকাশন! 
'লরকাস্বেয ছাতে যাওয়াতে বই অনেক লময়ে ছাপতে দেরী হয়, ছাপ! থাকলেও সহজে 
পাওয়া যায় না। যে সব বই পাওয়া যায় তার মান এমন কিছু উচু নর, প্রকাশন- 
আঙ্গিক, বাধাই ইত্যাদি মোটের ওপর খারাপ, অনেক তুল ভ্রান্তি থাকে ইত্যাদি । 
লেখক-সেখিকার! পানও খুব কম! ও পাঠাপূন্তক রাষ্ট্রের হাতে থাকলে নানাত্তাবে, 
দলগত প্ৰাৰ্থের জঙ্য, ক্ষমতার অপবাব্হান হতে পারে, বইয়ের বিষয়-বস্ত নিম্নে ত’ বটেই, 
অন্ত ভাবেও | উপরস্থ পাঠাপুন্ভক প্রকাশন! বরাষ্টের হাতে গিয়ে শিক্ষার প্রদার 
মোর্টেই-তড়িৎ-বেগে বেড়ে যায় নি। বস্বত পশ্চিমবঙ্গে অগ্রগতি খুবই লামাস্ত 
হয়েছে । অন্তত্রেও মোটামুটিভাবে তথৈবচ । কাজেই পুনচিস্তা খুবই প্রথোজনীঘু । 
ভারতবর্ধের প্রায় লব প্রদেশেই ক্ষলপাঠা বইয়ের প্রকাশনা বাষ্টের হাতে চলে 
গেছে। একবার হাতে ক্ষমতা পেপে কেউ তা ছাড়তে চাম না। যদি কোনও 
অবস্থা শ্থিতিশ্টল হয় তবে দাফণ ওলট-পালট, প্রলয় ছাড়! বাবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয় 
না। কিন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প, ত্রিশ শতাংশের একটু ওপরে মাত্র । 
তাই পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমান, এই অবস্থাতে নতুন চিন্তাধারার ও ক্রিয়া-কলাপের 
ব্মচপ্রবেশ তত শক্ত লয় । 
য্রাষ্ট সব করতে খদি চায়, বলতে পারে ঘে সোভিযেট রাশিয়াতে ও চীনে রাষ্ট্র 
হাতে সব প্রকাশনার ভার থেকেও সেখানে শিক্ষার প্রচুর উন্নতি চছচ্ছে ও তা 
“ফ্ন্তান্রিক দেশেও সকলেই মেনে নিষ্বেছেন । কথাটা খুবই লতা । কিন্ত আমাদের 
'লসমাজ্জ বাবস্থা সে রকম নয ও পেই রকম সেবার মনোভাবও আমাদের মধ €তক্ান্বী 
ছন্ন নি। আমাদের কৃষ্টি এখনও মূঙ্গত সামস্ততাস্িক । সরকারে, সরকান্বী সংস্থায় 
ইত্যাদিতে প্রায় লকপেই এক একটা সামস্ত । লোকসেবার কথা তাদের মনে উদয়ই 
ছয় না, কাজে লোকসেবা করা ত’ দুরের কথা । এই ধরনের লোকই বেশী, ও' তাদের 
সরকারী চাকুষ্ী দিলে তাদের অধিকাংশই ' অধিকতর সময়ে নাকে তেল দিয়ে 
খঘুমোবেন, গ্রামে-গঞ্জে পাঠাপুস্তকের বিস্তার নিয়ে তার! কাগজ্জে-কলমে কিছু করলেও, 
কার্ধত খুব কমই করবেন, ভাদেহ নড়ে-চড়ে বসতেই লেগে যাবে এক যুগ । একদ্দিকে 
সামন্ত মনোভাব, অস্কদিকে তোটাভুচি ও ট্রেভ-ইউনিমন সংহতি, তাই তাদের কাজে 


দক ও শিক্ষা 


এাগানে। এক অভি ভুঃলাধা বাপার । এই মনোভাব মিজ্িত সমাজে, অর্থাৎ 
ধনতান্ত্রিক -সমাজজতাস্ত্রিক সমাছে, পরিবতিত করা অত্যন্ত দুরূহ ও দীর্ণপ্রয়াসী ব্যাপার । 
এই পরিস্থিতিতে আমাদের অস্ত পথের কথা চিন্তা করতে হবে। 

এই পুনচিন্তাব্ব প্রথা) কি হতে পারে ? এক ল-নিরপেক্ষ কমিশনের নিয়োগ 
খুবই প্রয়োজলীছ মলে হয় । স্থুপের পাঠাপুস্তক, কলেজ-বিশ্ববিসালয়ের পাঠ্যপুস্তক, 
ন্বেক্ষণতেন্স বই, গবেহণা-লঙ্ক বই, মৌলিক বই, ও সবে প্রকাশলাতে রাষ্টর কি করবে 
ও বেসন্বকান্বী সংস্থান কি করবে তাই-ই হবে এই কমিশনের তদস্তের মূখা বিষয়বস্ত । 
তা লা হওয! পৰ্যন্ত প্রতোকের নিজ নিজ মত বাক্ত কবা ছাড় উপাছ কি? 

মার মতে প্রতোক বাষ্টেই প্রকাশনার নান! কেজ্্র থাকা উচিত, ও প্রত্যেক 
বিষয়ে বহু লেখক-লেখিক1 । তা থাকলে স্মজ্ত বাষ্ট, সমস্ত শহবখ্ুপি ও গ্রাম-গঞ্জ 
ফপপ্রশ্ব তাবে আচ্ছাদিত কর! সম্ভব হবে ॥ এই প্রস্তাব ঘদি মেনে নেওয়া! যায়, তবে 
রাষ্ট্রের ও বেসরকারী সংস্কার কাছের ভাগাভাগি কি স্বকম হলে দেশের উপকারে 
সবচেয়ে বেশি হবে? 

কুল পাঠাপুন্তকেন বিবন্প-নির্ঘন্ট, পাঠক্রম ইত্যাদি বাষ্ট নির্ধারিত করবে । তার 
জন্য ত’ ডি পি আইয়ের সংগঠন আছে) পাঠাপুলন্তভক প্রকাশকদের এক পানেল তারা 
তৈয়াব্রী করবেন । এই পানেল চিরকালের জন্য নিশ্চয়ই ছবে লা ও এতে বাড়ানো” 
কষানো! চলবে । এই পানেল ঠিক কব্বাঝ জসম্য এমন বিচারের মান রাখা উচিত 
যা হবে সর্বসম্মত । ত1 কেমন ভাবে করা যেতে পাবে? যে কমিশনের কথা উপরে 
বলা হয়েছে সেই কমিশনই তা ঠিক করুক । যদ্দি বা যতদিন, তা সম্ভব না হয়, 
এই বিচারের মানগুলি খবরের কাগজে, পত্রিকাতে ইত্যাদিতে প্রকাশিত হউক ॥ 
তা নিয়ে আলোচনা চলুক, এবং এসবের ফলে এক সিদ্ধান্ত স্মিতে উপনীত হওয়া 
খাউক । একবার এ সব করে প্যানেল ঠিক করলে, প্যানেলের প্রকাশকদের কাছ 
থেকে গান নান! বিবয়ে পাশুলিপি চাইবেন । লেখক-লেখিকার! এই প্রকাশকদের 
কাছে ঘাবেন । প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পাগুলিপি জন্থমোদিত হতে পানে । 

যে সব প্রকাশকেরা অস্থমোর্দিত বই ছাপাবেন, ভারা ভবতুকী পেতে পাবেন । 
প্রতিযোগিতা থাকার কলে পাঠাপুজ্জকের চনাতে শুৎকর্ষ আশা কবা যেতে পানে। 
নঞ্জর দিতে হবে যে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাঁঠযপুস্তকও যেন রচিত হয়। 
প্রতোক পাঁচ বছব অন্তর-অস্তর সংশোধনের, পরিবর্তনের পালা আসা উচিত । 

প্রতিযোগিতা থাকার দকুণ প্রকাশকেনাই পুস্তক-মৃলা নিরূপণ করবেন । 
জোট বেধে সমাজ-বিবোধী ক্রি্/কলাপ যাতে দানা না পাকে, সে বিষয়ে সরকারকে 


শিক্ষা বই প্রকাশনায় পরকালের স্বান ৩১ 


অবন্থ সজাগ থাকতে ভবে । ভবতুকী দিয়ে ঘে বই প্রকাশিত হবে তার মুনাফার 
এক অংশ বাধাতামুশক ভাবে পা্বগঞ্ত পুস্তক ও পত্রিক। € “জেনাবেল” বই ও পত্রিকা ) 
প্রকাশনে বাস্িত হবে ও তা ঘে হচ্ছে তা দেখবার জন্য রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই উপযুক্ত 
বন্দোবস্ত থাকবে । এই ধরনের পুস্তকের প্রকাশনা শুধু ন'্ন, তার বিতরণের জন্যও 
প্রকাশকের! দাদী হবেন । 

তুল পাঠাপুস্তক সম্বন্ধে যা] বলা হল কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাপুস্তক সন্বন্ষেও 
তা প্রঘোজা । এখানে ডি. পি. আই.-ক্ের স্থান নেবে বিশ্ববিষ্যালয় । 

আলল শিক্ষা কিজ শুধু পাঠাপুজ্তক পঠনে হয় না । ববীজ্রলাথ ঠাকুর এই আর্ে 
কথা বলেছেন যে বাধাতামৃলক পড়ার চেয়ে স্বেচ্ছান্ত ঘা পড়া যায় তাতেই আনন্দের 
সঙ্গে সঙ্গে লতা জ্ঞান পাভ করা যায় । এই ধরনের বই হুল স্থখপাঠা ভাবে লিখিত 
নানা বিষয়ে সারগর্ভ বই ও সারগর্ত পঞ্জিকা, বড়দের জস্টা ও ছোটদের জন্য ছুইই। 
এই সবের বহুল প্রচার যে কোন উচ্চ সভাতাব্র অপরিহার্য অঙ্গ । আমাদের 
সমাজে এই ধরনের বই খুবই বিরল | মলে রাখতে হবে ছে শুধু ছাল্কা, চটকদার 
লেখা পড়ে কোনও সমাজ এই প্রতিযোগিতামূলক জগতে ভালোভাবে টিকে থাকতে 
পারে না । অথচ হাল্কা, লথু সাহছিতা সহজপাঠ্য ও সহজ লোধা বলে খুবই জনপ্রিয়, 
বিশেষত বিছানা বই হিসাবে । তাই মুনাফা-মত প্রকাশকদেত্ বিছানার বই 
প্রকাশের প্রতি অসীম লোভ । এই লালসা আমাদের সমাজে যে খুব বেড়ে চলেছে 
এ ধারণা মোটে অলীক নগ্ন । বিদেশে স্থলভে বহু সারগর্ভ বই প্রকাশিত হুত ও 
হম্ব। যেমন বিলাতের বেনের ছ" পেনী সিরিজ, হোম্‌ হুনিভান্সিটি লাইব্রেরী, 
'একব্রীমান্জ, লাইব্রেরী বর্তমানে পেক্ছুইন পেপিকান্‌ সিরিজ ইত্যাদি । মার্কিন 
মূলুকে, সোভিঘেট দেশে, আগান্লে, জার্মানীতে, জাপানে ইত্যাদিতে এ ধরনের প্রকাশন 
আনে বেস্ট বই কম নয়। স্ব-শিক্ষাই এইসব বহুয়ের উদ্দেশ্ব । দুঃখের বিঘয়, বঙ্গে 
সাধারণত স্থল কলেজের শিক্ষা সমাপ্রির পর পড়াশুনার পাঠ শেষ হয়ে যায়। অন্ত 
দিকে, এক কুশ প্রবাদ-ব!ন্সটা আছে--স্টো জিডি, স্টো উচিস্। অর্থাৎ, একশত 
বৎসর বাচো ত' একশত বৎ্দর শেখো । এই ধরনের চিস্তাধারায় অন্থপ্রাপিত হয়ে, 
আষাদের বিশাল প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার বিশ্ববিস্ঞা সংগ্রহ ও লোকশিক্ষা 
গ্রন্থমাল! সিরিজ আরম্ত করেন । দুঃখের বিষয় এই ঘে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবে তার পাক 
ধু শীশকুয়ার কুণ্ড ভার বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থলালা সিরিজে করেছেন । এই ধরনের 
বইগ্সের ও পত্রিকার প্রসারের জন্য এক বারী সারগর্ত সাহিতা সহায়ক সংস্থার 
প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী । এই সংস্থা, নান! সমিতির পরামর্শে উপধুক্ত বইয়ের ৭ 


৩২ শিশ্ষ। 


পত্রিকার ভ্রন্ত ডভরতুকী দেবেন লাইব্রেরী ক্রয়ের জন্তু অন্থযোদন করবেন ও অন্যান্ত নান। 
ভাবে সাহাযা দেবেন । গবেষণা পুস্তক, মৌলিক পুস্তক ইতাদিও এই শঘ্যায় আসবে । 

আর এক ধরনের বই-পঞ্জিক। সমাজের মানলিক সমৃদ্ধতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় । 
তা হল ভঞ্গ্রম/। নবম-দশম শতাব্দীতে আরব জাগরপের পেছনে ছিল বাগ দাঘের 
বিখ্যাত বেখ_-আল্্‌-হিকৃম! ( প্রজ্ঞা ভবন ), যেখানে সংক্কৃত ও গ্রীক সাছিতা থেকে 
বহু পুস্তকের আরবী তর্জমা হুয়। আবার আববী থেকে লাটিন তর্জমায় মাধ্যমে 
মধ্যযুগীয় ঘুনোপ, প্রায় পাচ শত বৎসরের উপর লেখাপড়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে 
পুঠিলাভ করে । ক্ষশ দেশে সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে পশ্চিম যুরোগীঘ ভাষা থেকে 
প্রচুর তঞ্জসা হয়, যার ফসলে মানসিকতা সামন্ত ভাবধারা অতিক্রম কৰে আধুনিক, 
ইবজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক যুগে পদক্ষেপ করে । পরে জাপানে এই ধরনের তর্জম। হয় 
বহু ঘুক্সোপীয় ভাষা থেকে । এই আন্দোলনের নাম ছিল “তযইবোকুশাশ ও এর 
উদ্দেশ্ত ছিল “বুন্সেই কাইক।” অর্থাৎ “সাংস্কৃতিক আলোচনাপ্রাঞ্চ । কেমালের 
বিপ্লবের আগে তুকীতেও শতাব্দীকানের উপর ধরে এই ধরনের মানসিক প্রস্ততি 
চলেছিল । চীনেও তাই হুয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যতই আদান- 
প্রদান হবে ততই মানসিক ও অন্তান্ত সমৃদ্ধি ও মৈত্রী বাড়বে । ইতিহাস তার সাক্ষী । 
এই সপ্ভবর্থমান আদান-প্রদানের জন্ত তর্জমার মত পম্থা নেই । তাই প্রত্যেক বাষ্রে 
এক ভতঙ্জম] সংস্থা স্থাপন করা আমাদের আত্ত কর্তবা । এই সংস্থার আখওতাতে 
ভারতবর্ষে নানা ভাষা থেকে বইয়ের তঞ্জমা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সাহায্যে তার 
বহুল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হবে। ফলপ্রদ ভাবে কাঙ্জ করলে এতে জাতীয় একা 
প্রথা পৃথিবীর অন্যান্ত জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান, ও তাদের প্রতি প্রীতি সৌহাঞ্জর বাড়বে । 
এই- শর্গম। সংস্থা নিজে বই প্রকাশিত করতে পারবে । কিন্ত আরো ভালে! হবে. 
হদি অই কাজ উপযুক্ত বেসরকান্রী প্রকাশকদের দেওয়। ছয় । এর অন্য ভরতুকীর 
প্রস্মোজল কায়ণ অজানা বই ইত্যাদি বেচার-জস্ত যথেষ্ট বিজ্ঞাপন খরচ করতে হবে; ও 
হয়ত প্রথম-প্রথম কম মূল্যও নির্ধারণ করতে হবে । বিশেষ করে আমাদের বঙ্গস্ুষে, 
যেখানে অন্ত প্রদেশের সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে এক অযথা নাক-উচু ভাব অ1ছে। 

বিলাত, আমেরিকা, সোভিয়েট ঢেশ, চীন ইত্যাদির নকল নবীম্ট করলেই 
আমাদের চলবে না, ঘদিও কারুর অন্থকন্পণ করলে নিজেদের আর ভাবতে হুয় না। 
কিন্ত আমাদের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অতীত ত আমাদেরই নিজত্ব। তাই 
ভবিষ্যতের পথ আমাদের নিজেদেরই ভেবে বার করতে হবে । এই প্রবন্ধে ভার 
সামাক্চ এক প্রয়াস মাত করা গেল । 


বিচারে বাংজ। পঠন পাতিন্স । ডক্টর প্রফুল্পকুমার চক্রবতী 


পশ্চিমবঙ্গের এই প্রতিবেশী প্রদেশে বহুকাল থেকেই বাঙ্গালীয়। কর্মস্থত্রে বসবাস কবে 
আদছে। তভোৌগোপিক সীমারেখা! বার বার পরিবর্তিত হুওদ্রায় দুই প্রদেশের মধো 
সাংস্কৃতিক পার্থকাও বিরাট হয়ে ওঠে নি। ফলে বাঙ্গালী কোনদিনই বিহারে 
বসবাস করে নিজেকে প্রবাসী বলে ভাবে নি এবং পান্বাীবন অর্থোপার্জন করে 
এখানেই ঘরবাড়ি তৈরী করে নিজের দেশ মনে কনে নিয়েছে । ভাষাগত একটা 
পার্থক্য অবশ্য আছে। কিন্ত ব্রিটিশ আমগে সরকারী ভাষা হিলাবে ইংবরেজীর চলন 
থাকার ফলে কাজে কর্মে কোন বাধা দেখ! দেন নি। আর নিজেদের অধ্যে বাংলা" 
ভাষাকে নিচ্ছে স্বাধীনভাবে বাস কন্বাঘ্ সামাজিক মেলামেশায় কোন অশ্বাচ্ছন্সা দেখা? 
দেয় নি এবং নিছের আন্সশ্থতে পাওয়া ভাষাকে ত্যাগ না করে সেই ভাষাতেই পঠন 
পাঠন করেছে । সেই সুত্রে সম্পূর্ণ রূপে বক্গতাহার মাধ্যমে বিষ্যাসম প্রতিষ্ঠা কবে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে, এবং বাংলাদেশের সঙ্গে 
সাংস্কৃতিক সম্পর্কও বজায় রেখেছে । বহু বাঙ্গালী অধ্যাপক বিহারের বিশ্ববিজ্ঞাপস্ব- 
গুলিতে অধ্যাপনা কবে নিজের ভাঘ) ও দাহিতোর ক্ষেত্রে পাণ্ডিতোর খ্যাতি অর্জন 
করেছেন । বক্ধভাবা ও সাহিতোর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকও বিহারের মাটিতেই 
জন্মেছেন এবং বিহারে ঘেকেই বঙ্গ সাহিত্যের সাধনা কনে সমগ্র বঙ্ষসাহিত্ে শ্রেঠত্ 
অর্জন করেছেন । আপন উত্তরাধিকার ব্রক্ষা করার জন্য অগ্রণী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী 
সর্মিতি, অশ্ঠান্ত সমধর্ষ প্রতিষ্ঠান গঠন ও পত্রিকাদি প্রকাশ করে সংস্কৃতি রক্ষা তথ! 
বাঙ্চালীত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা গতিশীল রেখেছেন । 

সেই স্আ ধরে আজ পর্ধন্ত শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও বঙ্গতাষ! ও লাছিতোর পঠন 
পাঠন চলে আলছে। এখানকার একাধিক বিশ্ববিন্ডালয়ে স্থাতকোত্তর পর্ধান্ছে 
বঙ্গলাহিত্যের ও ভাষার পঠন পাঠন আবরস্ত হদ্েছে। সম্প্রতি বিহার বাঙ্গালী সমিতি, 
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও বিহার সরকারের উদ্ভোগে বাংলা একাদেমী 
স্থাপিত হুওযায় এয দিগন্ত আর প্রসারিত হয়েছে । 

বিহারের সাতটি বিশ্ববিভালয়ের মধ্যে চারটিতে স্বাতকোত্তর পর্ধধছে বঙ্গতাষা ও 
সাহিত্যের অধ্যক্পলের স্যোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিসালয়ের বঙ্গভাঘা ও সাছিত্যোর 
পাঠাক্রম কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত বিশ্ববিষ্তালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখেই প্রত্তত কর] হল্রেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পশ্চিমবঙ্গের বা অশ্যান্য বিশ্ববিচ্চালদের 
অধ্যাপকবৃন্দই রচনা করেন এবং উত্তরপত্রও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকবৃন্দই 


৬ 


৩৪ শিক্ষা 


পন্বীক্ষণ করে খাকেন । ফলে পশ্চিমবঙ্ষের সঙ্গে মানগত নামাও রক্ষিত হৃদ এবং 
শিক্ষাগত সংঘোগও থাকে । উচ্চতয় গবেষণার ক্কহোগও এখানে আছে। শিক্ষার্থীরা 
স্থানীয় অধাশক অথবা অন্তান্ত বিশ্ববিস্ডালয়ের অধাপকদের অধীনে গবেষপা করতে 
পায়েন। এ পর্যন্ত অনেক Ph. D. এবং D. Litt.-এর 20655 এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে । 
এখানে মাকে মাঝে ভারতের অন্ান্ত বিশ্ববিসভ্ঠালগ্নের অধ্যাপকদের আমত্রণ করে 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত করার স্বযোগ আছে । এর ফপে ছাজনা ও অধ্যাপকবা 
উপক্তত হন । 

U. G. 0. বা ব্বাজ্য সরকানের অর্থান্থকৃলা ও অস্তাস্ক সুবিধা থাকপেও বাংলা 
বিভাগে অধ্যাপকের সংখা! কম । প্রতোক বিশ্ববিদ্তাপছে স্বরাতকোত্তর বিভাগে গড়ে 
৩/৪ জনের বেশি অধ্যাপক নেই । 

এ সংক্ষিস্ত বর্ণনায় বিহারের বাংল! চর্চার চিত্রচিকে উজ্জ্বল বলেই মনে হওয়? 
স্বাভাবিক | কিন্ত উচ্চ ও নিম্ন পর্ধায়ের শিক্ষার দিকে আরও একটু গভীবভাবে 
দৃষ্টিপাত করলে এই চিত্র নি'প্রভ হত্বে ঘায় । 

বর্তমানে এখান কাব ম্বাতকোত্তর ও অনা স্তরে ছাত্র সংখা অত্যন্ত কস । রাাচি 
বিশ্ববিস্যালয়ের স্বাতকোত্তর ছাত্র সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। তব্বাচির 
স্বাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রত বৎসর ২৫/৩০ জন ছাত্র ভি দু । অন্যান্য বিশ্ববিজ্বাপদছের 
চিত্র নৈরাশ্যবাঞ্জক । UU. GG. 0. বা সরকারের সাহাঘা যভটা পাওম। গেছে তার 
ভুলনাম ছাত্র সংখার নগণাতা যথেষ্ট দুর্তাবনালনক । এরই মধ্যে ছু একজন খুব 
ভাল ছাত্র পাওনা গেশেও ছাত্রদের গড়পড়তা! মান খুব উচ্চ নস্ন। অধিকাংশ ছাত্রই 
সাধারণ স্তব্রের । পক্ধ পত্রিকা বা বিভিন্ন সাহিতা আন্দোলন বা চর্চার সঙ্গে যুক্ত আছে 
এমন ছাত্র কমই পাওনা! যাছ্গ। সাহিতোর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিই ছাত্রদের পাঠে 
উদ্ভোপ্রী করে তোলে । সে ধরনের কোন আশ্বাসদাহক উপ্যোগ অধিকাংশ ছাত্রের 
মধোই দেখা যায় না। 

এর কারণ অন্রপদ্ধান করসে কিছু অন্রীতিকর সত্যের সম্মখীন হতে হয়। বাংলা 
সাছিতোর পঠন পাঠনের প্রতি অনীছাক্ পশ্চাতে কয়েকটি কারণ আছে । প্রথমত 
বাংলা সাহিতো ডিগ্রী পাবার পে চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ স্ববিধার আশা নেই, 
বিশেষত বিহারে | চাকুরীর সীমিত ক্ষেত্রে একমাত্র অধ্যাপন1 ছাড়া অস্ত কোন 
সম্ভাবনা নেই । অথচ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে প্রতিবছর এসন কিছু কর্মখালি দেখ! যায 
না যা উত্তীর্ণ ছাত্রদের আধিক নির্ভরতার আন্বাস দিতে পারে । একথা সামগ্রিক 
ভাবে সাহিত্যের সব শাখার ক্ষেতে এবং সারা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোঞজা--কেবল 


বিহারে বাংলা পঠন পাঠন ৩e 


বাংলা তাষ! বা বিহারের ক্ষেত্রেই নয় । তবে পশ্চিমবঙ্গে হতটা কর্মসংস্থানের আশ্বাস 
আছে, বিহায়ে বা বহির্ঙ্গে তা নেই । ইংবেজী বা হিন্দী তাবান তুলনায় বাংল। 
ভাঘায় পাশ করা ছাত্রদের চাকুরী পাবার সম্ভাবনা কম ।” দ্বিতীয় কারণ, স্ংক্কৃ্তি- 
মলম্কতান্র অভাব । বাঙ্গালী পরিচয়ের প্রথম শর্ত বাঙ্গালী সংস্কৃতি । সংস্কৃতি 
সচেতনতাই মান্থবকে বিশেষ পরিচয়ের সংজ্ঞা দেল । বর্তমান তক্ুণদের মধো সেই 
সংস্কৃতি সচেত্নতার দারুণ অভাব । পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার লক্ষ্য কর! 
যায়। হিন্দী সিনেমার চালচলন, চটকদার পোষাক পরিচ্ছদ এবং গায়ু-উত্তেদ্সক 
গানের পাশে বাঙ্গালী সংক্কৃতির সবকিছুই তকুণদের কাছে পানসে মনে হম্ব। 
সামগ্রিক একটা স্থসাংস্কৃতিক বাতাবরণে স্থবয়স্ষিত ন থাকলে বাংলা ভাষা ও সাছিতো 
আগ্রহ না জন্মানোই শ্বাভাবিক । বিহারের বাংলা ভাঘা চর্চার এটা একটা বড় বিশ্ব। 
ভূতীয় কারণ, এখানকার স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার অসম্পৃর্ণতা । 

কুল পর্ধাস্সের বাংলা ভাবা শিক্ষার ব্যাপারটা! আরও নৈর্বাষ্যজনক । পূর্বে লাকা 
বিহারে বেশ কিছু উদ্বতমানের বাংল! মাধ্যমের স্থল ছিল । ক্রমশ গুণে ও পরিমাণে 
তার সংখ্যা কমে মাচ্ছে। (অবশ্য দু একটি নতুন স্থূল যে না জন্মাচ্ছে তা নয় । ) 
তার একটা প্রধান কারণ সরকারী অচ্ুদানের অভাব । হিন্দী মাধামের একটি স্কুল 
যত সহজে সরকারী অক্ছদ্দান সংগ্রহ করতে পারে বাংলা মাধ্যমের দ্কুপের পক্ষে তা তত 
সহজে সম্ভব হয় ন।। সবকানী ঘোষপান্ব যাই থাকুক, কার্ধত বাংলা মাধ্যমের স্থূল গুলি 
যথাযথ অচদানে বঞ্চিত হয়ই । অস্ত অন্কদান আদায়ে বিজ ঘটেই । কলে 
বাংলা মাধামের প্থপগুলির পক্ষে হিন্দী মাধ্যমে পরিণত হুওঘ্রার প্রবণতা স্বাভাবিক । 
কারণ আজকাল সরকারী অঙ্ঞরদান ছাড়! স্থল চালানো সম্ভব নয । ইংরেজী মাধ্যনের 
মিশনারী বা অন্তান্ত ক্কুপগুপি ছাত্রদের বেতনে পরিপুষ্ট ; তাছাড়া তাদের অনেকেরই 
আর্িক উৎস শীর্ণ নয়। ওই সব স্কুলে ছাত্রদের বেতন অনেক বেশি । তবু ভাল 
শিক্ষা, কড়া নিম়মান্বন্তিতা প্রভৃতির কারণে অধিকাংশ অভিতাবকই ইংরাজী 
মাধ্যমের স্ছিলই পছন্দ কত্বেন। তাছাড়া আজ পর্ধস্ত উচ্চ শিক্ষার এন্ট্রান্স্‌ পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাবার অপরিহার্ধতার জন্কেও অনেকেই ইংরেজী মাধাষেন কুলে 
ছাত্রদের ভতব্তি করেন ॥। ফলত বাংলা মাধ্যমের শ্থলের ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে । 

বাংল! মাধ্যমের স্কলগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় পরিকল্পনার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের 

১. লন্প্রতি Inter Univeniiry Board সিদ্ধান্ত নিঘেছে যে , 4১. 9. A. হরের M. L. L. 


পাঠা থাকবে লা। এর ফলে শিক্ষকদের চাকুরী এবং ছাআদের ঘাতৃকাঘার চর্চা উপরে দ্বায়ণ আধা 
পড়বে । 


৮ শিক্ষা 


ঘলাঙ্দলি, অনৈক্য প্রেতৃতিও স্থলগুলির অবনতির কানণ । উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষকের বেতন, প্রয়োজনে স্থল চালানোর অঙ্ক অর্থসংগ্রহ কবা প্রভতূতি ব্যাপারে 
কর্তৃপক্ষ একমত হতে পারেন না বা স্বার্থস্থীনভাবে কাজ করতে পারেন না । শিক্ষকরা 
কলের কর্তবো অবহেলা করে টুইশানিব চেষ্টা করেন । শিক্ষকদের অভিযুক্ত কব্বার 
সঙ্গে সঙ্গে তেবে দেখা দরকার, তীর! নাঘ্য বেতন পাচ্ছেন কিনা । মিশনানী স্কুলের 
শিক্ষকের! যোটামুচি নাষয্য বেতন পান । শিক্ষকদের টুইশানিয ব্যাপারেও সেখানে 
কর্তৃপক্ষের নিদ্স্থণ আছে । আমাদের স্থুলখুলির কর্তৃপক্ষ ক্রিশ্চান বা রামক্রঞ্চ মিশনের 
মত কোন আদর্শের কাছে দায়বস্ধ নন। ফলে শিক্ষকদেয় কথা, ছাত্রদের কথা, বা 
শিক্ষকের সমস্যা তাদের উদ্ধিপ্র করে লা | স্বিশনারী স্থলগুপির কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ 
শিক্ষণীয় বিবয়কে ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে চেষ্টা করেন । আমাদের 
স্থলে সে চেষ্টার একান্তই অভাব । আমাদের ছাত্র! কেবল নিজেদের এবং 
অভিভাবকদের প্রেরণায় কোনক্রমে বই মুখস্থ করে। এই নিস্াণ শিক্ষা মানঘকে 
বেশিদূর নিয়ে ঘেতে পারে না । আমাদের শিক্ষাবিদ্গণ বহুপূর্বেই মে সমভ্ঞ বিবন্ব 
আলোচনা! কষে গেছেন আমাদের শিক্ষা বাবস্থায় সে সবই অবহেপিত হচ্ছে । স্কুল- 
গুলিকে অভিভাবকদের কাছে ব্মাকধনীক্প করে তোলা বা অভিভাবকদেরও স্থলের 
উন্নতির ব্যাপারে দান্সিত্বসচেতন করে তোল এসব কোন চি্যাই কর্তৃপক্ষের যনে 
থাকে বলে মনে হয় না। সরকারী অন্থ্দান ব! বিভিন্ন প্রন্বোজনে অর্থ সংগ্রহ প্রতৃতি 
নিরবচ্ছিন্ন উচ্ডোগের দারাই সম্ভব | সে উদ্ভোগ কর্তৃপক্ষের নেই । বিহারের বাংলা 
ক্কুলগুলিন্ন পরিচালন ব্যাপারে বাজনৈতিক প্রতাব কাজ করে না সত্/-_কিন্ত ব্যক্তিগত 
বা সামাজিক দলাদলি অনেকটাই ক্রিত্বাণীল । এটা রাজনৈতিক প্রভাবের চেয়েও 
ক্ষতেকর । 

এ ধরনেব নানা কারণে স্থল পর্খায়ে কিশোর ছাজদের মধ্যে ভাবা বা সাহিত্যপ্রীতি 
গড়ে উঠতে পারে না । ফলে কলেজ স্তরে বা স্বাতকোত্তর পরধায়ে বাংল। ভাবা 
শিক্ষান্গ বুনিয়াদটাই কাচা থেকে যায়। ছাতআসংখ্যার পরিমাণগত নগণ্যতা বা সপগগত 
অস্ুৎকর্ষয, উভদ্ দিক দিয়েই আমাদের বাংলা ভাষ! বা সাহিত্য চর্চার যে অবস্থা! 
তাতে আমাদের শিক্ষার ধার। শভুবিস্ততে কতদিন প্রবাহিত থাকতে পারবে বা আদে 
নিজের অন্তিত্থ রক্ষা করতে পারবে কি ন! সন্দেহ ॥। সংস্কৃতির প্রধান পরিচায়ক ও 
বাহন ভাবা । স্বতরাং অগ্রীতিকর হলেও এ চিজ্তাকে পাশ কাটিছে যাওয়া যায় না 
যে বহ্ছিবঙ্গে বাংলা শিক্ষার এ অবক্ষয় বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভরাডুবি ডেকে আনবে । 


শিক্ষ1 সংবাদ : জরবিন্দ ভট্টাচাধ 


শিক্ষক সমাজের পেনশন গ্র্যাচুইটি : সার! দেশের অন সমাজ জানেন, সরকারি ব্যবস্থায় 
প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকশ্থিগণ পেনশন, গ্রযাচুইটি 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রভিডেন্ট ফাওও তাদের কর্মজীবনের শেষে পেয়ে থাকেন। 
আগে সরকারি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ প্রথা প্রবর্তিত ছিল, বর্তমানে অনুমোদিত সকল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিধি প্রধুক্ত । সংবাদটি পুরোনো! এবং সুখের । কিন্ত এই 
আলোর পেছনে যে গাঢ় আধার বিরাক্জমাল তার সংবাদ আমর? স্বাখি না বললেই 
চলে) দৈনিক পত্রের চিঠিপত্র বিভাগে প্রারই অবলবপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার, 
'শিক্ষাকর্মীর বেদনার্ত চিঠি প্রকাশিত হয়--তারা অবসর লাভের পর যথা নিয়মে 
পেনশন ইত্যাদি পাচ্ছেন না, এমন কি পাঁচ-সাত বছর কেটে ঘাওদার পরও শা। 
সরকান্রি দফতরের লাল ফিতেন ফাস বান্তবিকই তাদের জীবনকে ক্ীতিমত বিড়ম্থিত 
করে তুলেছে । অবসর গ্রহণের পর তীদের কাজ হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দরজাদ 
প্রীষ্ম নিতা হাজিবা দেওয়া, অন্থরোধ উপন্োধ করা, ভাগ্য প্রসন্ন হলে মধুর সাবনা 
বাকা, আশ্বাস বাণী শোনা, নচেৎ লাধারণতাবে উপেক্ষা লাত বা খ্যাকানি বণ । 

এই অবমাননাকর পরিস্থিতি দূর করার জন্য আমনা। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
Rl আকর্ষণ করছি । 

প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠা পুস্তক প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলি প'শ্চয়বঙ্গ 
সরকার নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করে প্রাথমিক বিজ্ঞালঘণ্ডুলিতে সরবরাহ করেন । 
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্ধ আাঙ্রয়ারি থেকে ডিসেম্বর । কিন বইয়ের বণ্টন অনেক 
ক্ষেত্রে এই এপ্রিলেও পুরে হয় নি । এতে বিস্ভালয়ের পঠন-পাঠন ঘে ব্যাহত হচ্ছে 
তা সহজেই অদুমেয়। এ ভিন্র আরও একটি ব্যাপার আছে, বইগুলির মৃত্রণ সৌষ্ঠব । 
ইতিহাস ও ভূগোল প্রথম ভাগ ও স্বিতীয্নব ভাগ উণ্টেপাণ্টে দেখলে মনে হবে, 
ফুত্রণের অযত্ত বই দু খানির সবাঙ্গে পরিষ্কৃুট__পাতায় কোথাও কালির বন্ড, কোথাও 
বা। দারুণ খরা, কর্মা কাটার গুণে কোথাও মার্জিন নেই. কোথাও নামে মাত্র 
বিভমান | “ভিক্ষার চাল কাড়া আর আ-কাড়া” আগ্ু বাক্যটি কি সফল করার অন্য 
এ জাতীয় প্রকাশন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মলে উদিত হতে পানে । 

আরও একটি ব্যাপার, রীতিমত পুরোনো ব্যাপার, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পাবে, বই বিস্তালয়ে বিদ্যালয়ে না পৌৌছোলেও কলেজ স্রীটের ছুটপাঁথের দোকানে 
এসন্বান্ক পুস্তক সম্স্থিত হয়ে তা চড়! দামে বিক্রি হচ্গ। 


০ শিক্ষা রি 


হাথামষিক পরীক্ষা প্রান্ত তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী ( নিল্মিত ) এবারে সাধাষিক 
পত্বীক্ষায় বলেছে । মোটামূটচিভাবে শান্জিতেই পন্ীক্ষা হয়েছে । আশা কবর যাচ্ছ 
পশ্চিমবঙ্গ ঘা শিক্ষা পর্ঘৎ ভাব প্রতিষ্ঠিত এতিছ্ছ অভযায়ী নিৰিষ্ট সময়ে পয়ীক্ষার 
ফল প্রকাশ কয়বে । প্রসঙ্গত পর্থদের কর্তৃপক্ষেতর কাছে একটি নিবেদন, প্রশ্ন পত্রের 
বর্ণাজুদ্ধি কি পব্বিছার কলা ঘাস না? দৃষ্টান্বস্বক্ূণ বলা যান্ত বাংলা ২ দ্র পত্রেয় ১প 
প্রশ্নে আছে '---তিনি চচিজ্ূত| ভিন্ন আআন্ম জবতা পায়ে দিতেন না, এমন নছে।” 
পয়ীক্ষার্থীর খাতায় অস্ত আন্ত হলে তো নস্বর কাটার ব্যাপার ঘটবে । 

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা : প্রো সওয়। দু লাখ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পয্বীক্ষ; 
দিচ্ছে । এক আধটা পরীক্ষাকেন্দ্রে কিছু দেরিতে প্রশ্ন পত্র পেঁইছালো। বা কম প্রশ্ন 4 
পত্র পৌছানো জাতীয় ক্রচি বাতীত এ পরীক্ষাও শাস্তিপূণভাবে হচ্ছে ॥ তবে প্রশ্ 
পছ্ছে (ক্ষ্টবা বাংলা দ্বিতীত্র পত্র) মৃত্রণ প্রমাদ আছে, তা না থাকাই উচিত ছিল । 
ভুল ছাপা! প্রশ্নপত্র পরীক্ষ্যথীর মনে তাচ্ছিলা বোধ কৃষ্টি করতেই পারে। 


মুরারিপুকুর দিবল 

ব্রিটিশ সামাজাবাদী শাসনের বিকক্ষে বাংলার সশদ্রে বিপ্রবী আন্দোলনে কলকাতার 
মৃরারিপুকুরের ভূমিক! দর্বজনবিদিত । বাংলার বিপ্রবীরা এই মুরাহিপুকুবের বাগান- 4 
বাড়িতেই ব্রিটিশ শাসন উৎখাতকল্লে ভাবতে প্রথম গোপনে সশপ্র বিদ্রব সংগঠনে, 
সচেষ্ট ছন । সেই মহান বিশ্রবপ্রচেষ্ডার স্থৃতিবক্ষার্থে গত ২রা মে ১৯৮৪ সমুরারিপুকুর 
অঞ্চলের প্রস্থল্প-প্রতাপ বিষ্যায়তনে একটি সভা অস্ষ্ঠিত হ্য় । বিভিন্ন বক্ত। তাতে, 
সশদ্র বিপ্রবে মুরারিপুকুরের বিশিষ্ট দান সম্পর্কে আলোচনা করেল । প্রদ্ধর্-প্রভাপ 
বিসদ্বারতসের ছাত্র শ্রীসৌমেন ধর মূরারিপুকুর বাগানের ইতিবৃত্ত শীর্ধক একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করে। সতার মূল প্রস্তাবচি পেশ করেন শ্রীফপিভূষণ দাশ । প্রস্তাবের কপি 
পশ্চিমবঙ্গ সর্কান্স ও “কেন্দ্রীয় সয্মকারের বিভিঙ্ন মস্ত্রীদের কাছে পাঠানোর প্রস্তাবও, 
সতায় গৃহীত হত্র । সতাক্ছ সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য । 
পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান নীচে দেওঘ্া হল। 

বাংলাদ্দব সশত্্র বিপ্রববাদের পথিক্রৎ বিপ্রবী অন্ববিন্দের প্রেরপাঙ্জ বিপ্লবী বাবীজ্ঞকুমার 
শহহোস্ধা উল্লাসকর দত্ত, হেমচজ্জ কাছনগো, উপেশ্ানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ. তূপেজ্রনাখ. 
দত্ত, সত্যেন বৃহ, কালাইপাল দত্ত প্রমুখ কালজয়ী বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
মৃহারিপুকুর বাগান বাড়ীতে পোকচক্ষুর অন্তরালে ব্রিটিশ সাব্রাজ্যবাদী শাসনেন বিকুদ্ধে. 


শিক্ষা! সংবাদ ৩৬ 


=~ বতায়তে প্রথম সংগঠিত ব্যাপক সশন্র বিপ্রবের আয়োজন শুরু করেন । বিদ্রবের 
এই প্রাথমিক ঘজ্তানপ হতে সেদিন বে সশত্র সংগ্রামের স্ফুপিঙ্গ নির্গত হস্সেছিল তাই 
কালক্রমে প্রচ্ছুল্প চাকী, ক্ষুদিরাম, সত্যেন ও কানাই ; বুড়িবালামের তীরে বিপ্লবী 
মহানায়ক বতীন্দ্রনাখের নেতৃত্বে খণ্তবৃদ্ধ ; প্রথম মহাযুদ্ধের সমন হতীন্ঞরলাথ-বাসবিহানীন 
উদ্ভোগে সাহা ভারত সশত্র অভাখান প্রয়াস, '৩*-মে মাীবদা সূর্ঘে সেনের নেতৃত্বে 
চট্টগ্রাম সশস্র অভ্যুত্থান, রাইটার্স বিন্ডিং-অসিন্দযুদ্ধ প্রভৃতি আত্মবিদর্জনের বহু বৈপ্লবিক 
কর্মকাণ্ডের মাধামে স্বিতীদ্ন মহাযুক্ষেয সম্বরে ১৯৪২ ‘ইংরেজ তারত ছাড় সংগ্রাসে 
তাম্বতেয়্ বিতিন্ন অনগণের সশন্ত বিদ্রোহ, নেতাজীর নেতৃত্বে আজামছিন্দ ফৌজের 
তারত অভিযান, পুন্শি বিদ্রোহ ও নেবিক্বোহে সদর্পে এগিল্পে চলেছিল । 

$ ব্বতাবতই অগ্নিগগের অদ্রঘাত্রার শুরু এই মূরারিপুকূ্র থেকেই | মূরারিপুকুর 
তাই জাতিয় সশস্ত স্বাধীনতা সংগ্রাযেয উৎসক্ষেত্র এবং পথিকং । এই পবিত্র বিপ্রব 
ভীর্খের পবিজ্রতা ও স্বক্রিক্ষা করা স্বাধীন ভারতের শ্রতোক সং নাগরিকের কর্ত্বা 
বলে এই সভা মনে করে । বর্তমান ও ভবিষ্ণুৎ নাগরিকদের প্বার্থব্রক্ষা করে 
সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের জন্য মুরারিপুক্ষরের বৈপ্রবিক এতিহ্ন এবং 
এই মহান এতিহ্াবাহী স্বার্থবিমুখ নিরলস বিপ্রবীদের আদর্শ ও কহকতির অস্মশীলন 
ব্যক্তি ও সমাদ্দীবনে সাঙ্গীকরণের প্রয়োজন আছে বলে এই সভা বিশ্বাস কত্রে। 

এই সভা দুঃখের লঙ্গে মনে করে যে সরকারী বা বেসরকাব্রী কোন উচ্চোগেই 

এ. যূযারিপুকুর বাগানের শ্বতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা স্বাধীনতাসাতের ৩৬৷৩৭ ৰংসর পরেও 

না হওযা কেবল বেদনাদায়কই নহে, জাতির পক্ষে লজ্জাজনক ও বটে । 
অভকার এই সভা পঃবঙ্গ সরকার তথা জনসাধারণকে অবিলঙ্খে i) মুরারিপুকুর 

বাগানবাড়ী অধিগ্রহণ করতে ; (1) সংশ্লিষ্ট বিপ্রশীদের শ্বতিরক্ষা ও গবেষণার 
স্থঘোগসহ এস্বানে জনসাধারণের জন্য বক্তুতামঞ্চ সহ একটি গ্রন্থাগার এবং প্রদর্শশাল! 
প্রতিষ্ঠা ॥ (31) ছাত্রছাত্রীদের জন্য মূরায়িপুকুয়ের সহিত সংঙ্ি্ট কোন বিপ্রবীর নামে 
একটি পাঠভবন প্রতিষ্ঠা ; (৮) ১৪ বৎসর পর্ধস্ত ছেলেদের ব্যার়াহ ও খেলাধুলার 
সর্বপ্রকার বাবস্থা করার আন্ত বিশেষভাবে অন্থনোধ আনাচ্ছে । 


শিক্ষক সমাজের প্রতি আবেদন 


“শিক্ষা পত্রিকায় সাধারণভাবে দেশের শিক্ষা-বাবস্থা, শিক্ষার আদর্শ ও সমস্তডা সম্পা 
রচন! প্রকাশিত হস্স। এ ভিন্ন কোনে! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা; 
ইতিহাস, প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ সমক্কা। ইত্যাদি সংক্রান্ত রচনা পাওয়া যায় তা 
নে-স্বও প্রকাশিত হবে । 

শিক্ষক সমাজকে বিশেষ ভাবে অন্থরোধ জানানো হচ্ছে, তাঁর! যেন, 
প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের কাছে প্রেরণ করেন । আমারা পা, 
সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, প্রকাশে আগ্রহী । | 


নিজ্ঞাপ।নর নিয়মাবলী 
পাধারণ বিজ্ঞাপনের হার নয়রূপ £ 
২ ও গুল মলাট পূর্ণ পৃঙ্ঠা--৩০০ টাকা, অর্থ পণ্ঠা-_-২০০ টাকা, ভর্থ মল।। 
পূর্ণ পৃথ্ঠা--8০০ টাকা, অর্ধ পশ্ঠা--২৫০ টীকা, সাধারণ পূর্ণ পন্ঠা--২০০ টাকা, 
অর্ধ পঞ্ঠা--১২০ টাকা । 
ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষায় বিজ্ঞাপন গহশীত হয় ॥ ছৃঁষ্তিকন্ধ ও পুন্ভক-পুষ্তিকা: 


ধিজ্ঞাপনে স্হাবধ্যজনক ছাড় আছে । পদ্বোরা ফিংবা ব্যান্তগত যোশাযোগো জ্ঞাতব্য । 
কমধ্যিক্ষ, শিক্ষা 


৯ কলেজ রো, ক 


শিক্ষ। (বাংল। মাসিক ) 


১. প্রকাশণের স্থান ১এ কলেজ রো, কালকাতো-৯ 
২. প্রকাশ্রাণের সময় £ ম্বাসক 
৩. প্রকাশ্বাকের নান 2) হাাবদ্দং ভটাচাষ ভারত 


১এ কলেজ রো, কাঁলকাত-৯ 
8. মুদ্রাকরের নাম $ শ্রী শ্রা।াবন্দু ভট্রাচার্যয, ভারতা'য় 
১এ কঙ্গেজ রো, কলিকাতা-৯ 
৫. সম্পাদকের লাম $ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ভারত'ল্ল 
৯এ কলেজ রো, কালকাতা-৯ 
৬. স্বত্বাধিকারী £ শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড, ভারতায় 
১৯এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 
আম শ্রাবন্দ; ভট্টাচার্য ঘোষণা কাঁরতোছ যে, আমার বিষ্বাসমতে উপরের লাখিত 
[বিবরণ সত্য ॥ 
স্বাক্ষর--লীবিজ্দ- ভট্রাচার্য 
প্রকাশক, ‘শিক্ষা’ 


Siksha, Falgun-Chaitra 1390 B. 5. Feb-April ‘842 
Regn. No. WBI/EC!246 


পিচিতু বিদ্যা শ্রস্ত মাল৷ 








১. সংস্কৃতি শিপ ইতিহাস ₹£ লুন'তকুমার চট্টোপাধায় ৬০০ - 
৩. ৰাঙালীর ন তাত্বিক পারচয় ( ২য় সং ) $ অতুল সুর ৩:৫০ 
8. ল্লামকথার প্রাক-ইাতহাল £ সুকুমার সেল, 7" ৮১০৯৫ 
৫. অর্থনীতির পথে $ ভবতোষ দত্ত ' 
৬. গৃবজ্ঞান্‌ দর্শন ও ধর্ম = প্রিয়দারঞ্জন রায় a 
২. কালকাতায় বিদ্যাসাগর ঃ রাধারমণ মিত 
৮. উপসর্গের অর্থ“বচার £ দ্বিন্তেদনাথ ঠাকুর 
৯. ভারতেম্‌লধংনের বাজার $ অতুল সুর 
১৯: 'গ্ছকারল্োক ও দেবসভ্যতা £ রাজে।শ্বর মিত 
২. শন, ও শহরণময় শন্দোোপাধ্ণায় 
A দ্রঠোর দশ বচ: £ অতুল সুর 
3. হাসা? প৪াতান $ পমেশচন্দ্র অজুআদ!র ও 
কল্যাণকুমার বন্দে]াপাধায় 5 ৫০ 
৫. শব্দের জগৎ £ পাব“৩৪রণ ভষ্টাচার্য ৬০০ 
৬. কৃষ্টি কালচার সংদ্চাতি £ নাঁহাররন্সন রায় ৮৫০ 
১৭. চারশ বছরের পাশ্চাতঃ দর্শন £ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭:0০ 
১৮, ক্ষার রুপরেখা £ হীনিবাল ভটীাচার্য ১ ৪:00 
১৯, উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস £ শাযায়ণ চৌধুরণ “JD ৮০০ 
০. সষ্ধু সভাভার হ* পরল ও অবদান ৪ অতুল সর ছি ৩৪০ 
২১ আকাশের কথা ১ শবর চত্তবভখ- ১১ 8) 00 
২, রোগ, রোগ ও পথা হ ডা. সমর রায়চৌধুরও এ ৭ ৫১0) 
১৩. ভারতের জনসংখা। £ অতপন্দ্রনোহন গুণ রি ৭-০০ 
১:৯ সৃফখ মতের উৎস সন্ধানে £ পারব তশচরণ ভন্ডাচাষ" ৬১০ 
২৫. 'বন্ঞানাঁভাত্তক পাঁরচালনা £ ভূপাল দন্ত ৬০০ 
২৬. মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা £ যোগোশচন্দ্র বাগল ৬:০০ ঝা 
২৭. নদ" $. সুপ্রিয় সেল 6৭9 
২৮. বাঙালি লেখকের রারভাঁচন্তা £ অরুণকুমার অঘোপাধ্যার oy. - 
১৯. দৃইখ-জ্ররা £ বসন ঘোবাল ৭৩টি. 


ভ্রিচকাস1 প্রকাশন বিভাগ 
৯এ কলেজ রো, কলিকাতা-5০০ ০০৯ 


hd 
শ্রাণল্দু ভট্াচার্য কর্তৃক কাঁলকাতা ৭০০ ০০৬-এর ১০ রাক্রেদ্রলাথ সেন লেনের 
।5 শা চাস থেকে মুনত এবং ১এ কলেজ রো, কালকা 51-200 ০০৯ হোক প্রকাশিত । 
মলা হ লী টাল] 70 ড় ঢাকা । 


